


ে 
আবুল হুসেন এমএ, বি-এল, 
অধ্যাপক, এ | 
১৩৩২... ৯ 
সর্বস্বব সংরক্ষিত] ... | মুল্য আটি আনা । 


প্রবন্ধ-্ুচি 
প্রবন্ধ 
১। বাংলার বলশী . 
২। কুঁফর্কের আর্তনাদ 
(ক) চাষা ও জমি 
(খ) জমি ও গরু 
(গ) জমি ও সার 


ছে) চাঁধার খণ ও কোঅপারেটিত ক্রেডিট, ... 


৩। কৃষকের দুর্দশা 
(উ) কল ও চরকা 
9। কৃষি-বিপ্লীবের সুচনা 


পৃষ্টা 


০ 
১ 
ন্‌ 0 
ন্‌ ৫ 


০ 


. ৩৪ 


৮৪০, 


৫ 





ে 
আবুল হুসেন এমএ, বি-এল, 
অধ্যাপক, এ | 
১৩৩২... ৯ 
সর্বস্বব সংরক্ষিত] ... | মুল্য আটি আনা । 


হ প্রকাশক- 
ম্মদ ফয্লুল 
, তরুণপত্র” 

, ফুল্বাড়িয়। 


চা 
নর 





প্রকাশক-- 
মুহম্মদ ফয্লুল করীম মল্লিক 


“তিরুণপত্র” কাধ্যালয় 
৯৩, ফুলবাড়িয়। রোড, ঢাক । 


আবদোররাজ্জকি ছারা মুদ্রিত 
ইস্লামিয়। প্রেস, স/:স্বওজা, ঢাকা । 


প্রবন্ধ-্ুচি 
প্রবন্ধ 
১। বাংলার বলশী . 
২। কুঁফর্কের আর্তনাদ 
(ক) চাষা ও জমি 
(খ) জমি ও গরু 
(গ) জমি ও সার 


ছে) চাঁধার খণ ও কোঅপারেটিত ক্রেডিট, ... 


৩। কৃষকের দুর্দশা 
(উ) কল ও চরকা 
9। কৃষি-বিপ্লীবের সুচনা 


পৃষ্টা 


০ 
১ 
ন্‌ 0 
ন্‌ ৫ 


০ 


. ৩৪ 


৮৪০, 


৫ 


শ্রন্থাভাষ 


এ কথা যথার্থ যে বাংলার উন্নতি সম্পর্কে নানা আলোচনা সমালো- 
না, আলাপ আন্দোলন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সর্ধত্রই এক অভূতপূর্ব 
স্বাতী চেতনার স্চনা করিতেছে । রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক 
ঃপ্রান্দোলনেই বিশেষ ব্যগ্রতা নেতৃব্্গ ও শিক্ষিত জনপাধারণের মধ্যে 
প্রকাশ পাইতেছে। দুতিক্ষের পীড়! নিবারণে, ম্যালেরিয়া কালাজরের 
প্রতিকার-কল্পে, শিশু মঙ্গলের অনুষ্ঠান উদ্যোগে, মাদকতা দূরীকরণের 
' “ এষ্টায়, নারী নিগ্রহের বিলোগ সাধনে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার বিরাট ব্যাপারে 
'সনেকে লিপ্ত, চিন্তিত, কর্মে তৎপর । কিন্তু দেশের যাহারা প্রাণ, যাহাদের 
[ শিক্ষা দীক্ষা! ও ঢুরবস্থার প্রতিকার অভাবেই দেশে নানা প্রকারের হূ্দিশা 
সঙ্গীণ হইয়। উঠিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলিতেছেনা । 

একদিন আলোচন। প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিগ্তালয়ের চিন্তা শীলকুতী অধ্যাপক 
পন্ধেয় মৌলহ্বী আবুলহুসেন সাহেব তাহ!র ছাত্রাবস্থায় লিখিত ও 
“বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য প্রত্রিকায়'! প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধ আমাকে 
গাঠের জন্য প্রদান ,করেন। আমি প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া বিশেষভাবে 
উপকৃত হইয়াছি এবং এ গুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রয়োজন বোধ 
/ করিয়াছি । মৌলহবী সাহেবের বিবেচনায় ছাত্রাবস্থায় লিখিত প্রবন্ধগুলি 

পুস্তকারে গ্রাকাশের অযোগ্য হইলেও আমি তাহ প্রায় একপ্রকার 
কাড়িযা লইয়। “ন্বাৎলাল্প হল স্পী” নাম দিয়া এই পুস্তক 
প্রকাশ করিলাম । 
আমার বিবেচনায় লেখকের ভাষা ও লিপিকৌশলের (5৮16 ) 
_ পরিষর্তন অপ্রয়োজন বরং যথাযথ ভাবেই রাখা সঙ্গত। এ জন্য, লেখকের 
|* ভাষার ও প্রকাশ ধারায় বর্তমানে পরিবর্তন থটিলেও আমি পূর্বববৎ রাখিয়া 
দিলাম । আমার গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাস যাহারা “্রা'হলাগ্প ল.স্নী৮ 
পাঠ কত্বিবেন তাহারাই আমার মত আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন 








( খ ) 


বিশেষতঃ ধাহারা! দেশ ও জাতির লেব! সাধনার আত্মনিক্জোগ করিয়াছেন ও 
করিতে বাসনা রাখেন অথবা, দেশের প্ররূত অবস্থা, চিন্তা করিতে : 
আগ্রহ করেন তাহারা ইহা পাঠে নিশ্চয়ই “পথ” খু'জিয়] পাইবেন... ৃ 
_ যে পথে দেশহিত সাধনার তপদ্যা। নার্থক হয় । | 
পল্লীসংস্কার, পল্লীগঠন, গ্রামহিতসাধন ইত্যাদি সন্বন্ধে অনেকে চিস্তা 
করেন, এবং অনুষ্ঠানিক ব্যপারে ও অনেক্ষে সম্পূর্ণ ৰা আংশিক ভাবে লিপু 


বা সংক্লি্ । আমি তাহাদের সর্বাগ্রে বাংলার বলশী' পাঠে অনুরোধ] 
করিতেছি । 


রক ও কৃষির যাবতীয় সমস্তা, সমবায় মণ্ডলীর ও. নৌধপদান 
লাচনা এই পুল্তকে বিবৃত করা হইয়া ৃ 
করি ইহাতে সিসতাকলীলের চিন চিন্তা পুষ্ট ও নিশ্চিন্তের চিন্তার অস্ভ্যাস নিয়মিত 
ও উন্নত প্রণালীতে শৃঙ্খলিত এবং ব্াপক হইবে । | 

হায় ধর্ধের মধ্যে গলদ নাই এবং স্তায় ধর্ম রক্ষায় সচেষ্ট হইলে সকলেই 
সক্ষম হইতে পারেন এবং স্ায় ধর্্ের ভিত্তির উপরই জাতির প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও 
শক্তি সম্পন্ন হয় এই সত্যকে লেখক অস্তরের সহিত যে ভাবে উপলদ্ধি 
করিয়াছেন এবং দেশের উন্নতি কল্লে যে ভাঁবে চিত্ত "করিয়াছেন তাহা : 
এই প্রবন্ধ গুলির প্রতিষ্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। *্বাহলাল পরল -স্পী” 
আসন্ন প্রায় কৃষি-বিপ্লবের স্থুচনার প্রারস্তেই সাবধানতার অগ্রদূত রত 
প্রকাশিত হইল । “বল্শী” শব্দটা বলগ.শেভিক শবের অবজ্ঞা চক 
অপশ্রুংশ | | 

আমর! বিশেষ ভাবে বাংলার জমিদা'র-বর্গকে “বাংলার বল শী” পাঠে 
সবিন্য নিবেদন করিতেছি । বিভিন্ন কর্ঘের ও বিভিন্ন কর্ম সাধনার 
স্বেচ্ছাসেবকগণও এই পুস্তক পাঁঠে পরম উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। 

পরিশেষে নিবেধন, সন্ধ্দয় পাঠক পাঠিকার আগ্রহ দেখিলে আমাদের 
শ্রম ও ব্যয় সার্থক হইবে। আশা করি লাইব্রেরী সমূহের কর্তৃপক্ষ ; 
একখানি করিয়! “ল্রাহলা ক জল স্পী” লাইব্রেরীতে রাধিকেন। 


মুহদ্মদ ফয.লুল করীম মল্লিক 






দা শাটা শষ দিন শন 


লাথুভলালল লবন স্পী 


বংসরের সকল খভতেই বাড়ী যাই, কিন্ধু মাঠের সধ্ো চানাদের 
কাজকন্্ দেবে জামার একটুও নে হর না বে, তার! উন্নতির পিকে যাচ্ছে! 
(দিই একনেরে জীবন তার! টেনে চলেছে, শুধু প্রাণী বলেই এবং বাচবার 
জন্য .ভাবের খোদা নিয়ন কারে পিরেছেন বালেই। তা বলে তাদের 
নাচতে ভচ্ছে কেন এবং কি কে বাচতে হয় ভা ভারা জানে ন।। ছুন্য়ার 
বকে গা নিয়েই ভারা টবচিত্রানিহীন নিরানন্দ পলীর গজল পিয়ে ঘেরা ও 
খড় দিচ্নে ছাওয়। কুঁড়ের মধো যা দেখে তাই তাপের শেষ দিন পর্যন্ত 
পেখতে হয়) ভার ঠিিগ়ে এহট্রকু বেশী দেখবার উপায় ভানের নেই । 
সেটা! যেন তাদের অদুষ্টেরহ লেখা । সেই সরল অথ5 ভস্গন্দর জবস্থার 
মধ্যে গুটিকতক অভাবের সঙ্গে ঘুদ্দ করতে করতে তাদের এ ছুনিম্না থেকে 
₹হলপী ভোলে ভাই” গাওয়ার সময় পৌঁছে যায় । অভাবের মধ্যে তাঁদের 
” আহার ও অতি সামান্য আচ্ছাদন, শুধু কেবল লজ্জা নিবারণ করবার জন্য । 
' এই জন্য ভালা দিনরাভ থাটছে, পাণপাত করে পিচ্ছে বদরের এক প্রান্ত 
5 অন্ত প্রান্ত পর্যান্ত--শুধু খাটুনিতেই জীবন নিযুক্ত ক'রে রেখেছে । 
এ ছাড়া প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের অত্যাচারের হাতও তারা এড়িয়ে চলতে পারে 
না । ওদিকে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে ঘেমন বাংলার চাষা অন্তনিশ চিন্তা - 
কুল মনে দিনযাপন করছে, তেমনি ইন্ট্রিয়ের নিগ্হ সঙ্ঠা করতে গিয়ে 
তাকে ছ্রনিয়ার সকল শ্রথে জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে । পুব্রকন্তাপরিবৃভ হ'য়ে 
ভার চিক্ীরাণি ক্রমশঃ বুদ্ধি পাচ্ছে। সে একেবারে মাটিঃ গুপর হনে 


নাচছে ! 
৮ 


(২ 3 


ছেলেমেদে গুলিও একটু এসয়ানা' হ'তে না হাতে ত পিতামাতার 
একঘেবে জীবনের মকল যন্ত্রণ! ও পরিতাপের অংনাপার হবে বসছে । তাহা 
শিখ তে পেলে না, কি কারে ছুণিয়ার জীবনগাতা নির্বাহ করতে হয়! 
তার! জান্ল না, ছনিয়ায় চলত হলে কিকি কৌবল। কি কি বিদ্যা শেখ 
বার দরকার । সে, টাকা চালাতে না পিখেই মানস নপীর মঙ্তা ভুফানে 
নৌকা! ছেড়ে পিলে।  পরিণামটা ঘে এর কি হচ্ছে ভা দেশের অন্তর খারা 
দেখভে চেষ্টা কচ্ছেন, তারাই বুঝতে পাচ্ছেন । 


ছুণিযার প্ররুতির সঙ্গে মানুবের শিরন্তর বুদ্ধ চগ্ছে মানুষের সঙ্গে 
প্ররুনির এই ঘোর যুদ্ধ ক্রমশঃ বিপুল ভয়ে উঠছে $ কিন্তু, এই সূ 
টিকে থাকবার মত শক্তি আমাদের চাষাধের কোথার ? আমার 
মনে হয়) হারা ' বুদ ডর্বল ভে পড়াছ  আাক্তি এর্চয় তি দাতের 
কথা, ভারা এই ফা ক্রদাগত পরাজয় লাভ করছে। প্রকৃতির লঙ্গে 
তাদের সমগ্রানা একরূপ অনিবাশা ধরে নেও যেতে পারে। ভার! 
রোগে ভুগছে জন্মলাভ করতে না করতে মৃত্তার কবলে পড়ছে_ 
উপবুক্ত আহার অভাবে অস্থিকন্কালসার ভচ্ছে। অভাবের তাড়না নিবারণ 
করবার মৃত উতপান তার|। করতে পারুচে মা মান্রমেত্ জীবনের 
কর্তব্যগুপি কি, তা তার জানতেই পাচ্ছে না, তার পর ও কন্তব্য পালন 
সে খু দুরের কথা । মাতা!পতার কর্তৃবা, পুত্রকন্াকে নংসারের নানা, 
বিধ জালামন্ত্রণা ক্ট-ছুঃথ সন্য করতে শক্তিমান করে তোল! । কিন্ত বাংলার 
চাষ! মাতাপিভা ভাকে জকাজেই কন্মক্ষেত্রের সঙ্গী করে তোলে । ইহাতে 
তাপের অপরিপক নন ও শিশু-শরীর অচিরে ভেঙ্গে পড়ে । কেহ বা ধরা- 
শারী হয়ে মূডু আনিঙ্ন করতে বাধা হর, কেহ বা ভিব্ররুপ্ন ভারে ঘাব- 
জীবন প্ররুতির কর ধিতে কিতেই ভবলীল' সাঙ্গ করে৷ এহ কুগ্ন চাধার 


অন্তিত্বক আজ বাংলার পন্লীপ্রকৃতি নীরবে উপহাস ক'রে বেড়ে উঠছে । 


ন্‌ শ নং শ শি শত শন 
তে ৫" নি 
রা" হু 
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এই ভগ্ন্থাস্থা চাষাপন্লীর সকল সৌন্বব্যই প্রকৃতি নিজের সামগ্রী ক'রে 


তুলেছে, তা আর. তাদের উপভোগ করবার মত নাই । সে কেবল কখিখাই 


দখছে। 


বাংলাস্ক ভুজল। সুফল! শস্য-শ্যামলা প্রকৃতিকে ভোগ করবার মত কেহ 
আর খাংলার পল্লীতে নাই । সেখানে বারা আছে তাদের অগ্টে 
প্রকৃতির রমনীয়ভা অলীক বলেই বেন লেখা হয়েছে । তারা গ্ররুভির 
কোলে ব'সে রয়েছে, অথচ তানের উপভ্তোগ করবার অবস্থা নাই । প্রকৃতি 
সাদের ওপর স'বাটী বসর ধরে. অত্যাচার অনাচার করে চলেছে, ওরা তাঁ 
নীরবেই সহ্য করে। পর্াজিতের মত নীরবেই চালে যাচ্ছে; তা কেউ 
রেখতেও পাচ্ছে না । তানের সেই, অসহায় বেদনাপুর্ণ পরিণমের জন্য এক 
বিন্দ, অশ্র ফেলবারও কেউ নাই | 


কিন্তু কেন এ অবস্থা % প্রকৃতি আজ কেন চাসার উপর ঞত দৌবাআময 
ও. অনাবশ্যক আধিপত্য জারি ক'রে তাকে মংসারক্ষেত্র ভ'তে হটিয়ে দিচ্ছে? 





তার কারণ দু একটা বল্বার জন এই প্রবন্ধের অবতারণা 


প্রকৃতি (ঘ কেবল এক। দোষী তা নয়। প্রক্কৃতি 


তত্র অক্ুবস্ত 
টি 
শক্তির বিকাণকে কখনও কু করতে চায়.না-_-€কবল মানুষই ভার স্দুস্তিবে 


টা 


ধরে বেধে পিছনে ভটিয়ে দিতে চায়। তাকে খক্ধ ক'রে নিজেব প্রন 
9 পক্সিনন্তাকে চরম ক'রে ভুলতে চায় ! মানব প্রক্কতির দঙ্গে নে 
আপিমকাল থেকে বুদ্ধ করে আন্ছে। ভার সঙ্গে কোনপিনও আপোষ 
হ'তে আজও কেউ দ্রেখেনি। ইতিহাসের বুকে এটা খুব পুনরারুন্তি ক'রে 
লেখা আছে। আবার কতনা বৃদ্ধের কথ মানুনের স্মতিরাজ্য ভ'তে 
বন্ুপুর্বব হিলুপ্ত হ'য়ে গেছে! মেট কথা, এই থে বদ্ধটি ছেগেহ আছে তি 
'আর অস্বীকার করার জো? নাই । প্রকৃতি ঘপি একা মানুধকে জোগ কর 


নি 


বর জন্য লেগে য়েত তাহলে বাংলার অবস্থার জন্য ঢুঃখ করবার আবগ্াক, 
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দেখতাম না । প্রকৃতি মানুষকে লোপ করবার ইচ্ছা! করে না বরং অনেক 
ক্ষেত্রে সে মানুষকে বাচাবার জন্ঠ প্ররান পাচ্ছে! কিন্তু না্ষ যখন প্রকৃ- 
তকে বন্ধান করতে প্রয়াম পায় তখনই উভয়ের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ উপস্থিত 
চয়ে পড়ে । মানুষ ঘপি প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশ। কারে থাকতে পারত 
তাহলে খোধ হয় এই অনাবগ্তক বুদ্ধের আবশ্াক হ'ত না__ তাহলে মান্ু- 
ধের কোন ভঃথ হ'ত না| মানুব যতই প্রকৃতিকে শত্রু মনে ক'রে তার 
বিরুদ্ধে ঘেতে চেষা করছে -ধতই তাকে জয় করবার জন্ত নান। কৌশল 
[খালের ুর্বলত। অনুভব করছে ও 
নই তার ঘধো নিজেকে আবদ্ধ, অস্্রথী,অনন্ুষ্টু, উদ্বি, মিয়মান ও অযধোগা 
দেখত পাচ্ছে প্রকৃতি আপন মনে ভার নিজের স্বচ্ছন্দগতিতে সেই 
খানার চরন পরম বিকাশ সার্থক কারে চলে যাচ্ছে । মানুষ নিগে কন্ধের 
ভূত্তাভোগী হয়ে সমাজ ও সংদারকে আলোড়িত করে তুঁল্ছে। বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক ঘুগে এর দৃরান্তের অভাব হবে না। মানবের এই অনান্তির 
নিবুভ্তিত ক্শ্ত কত্ত কত খিগরির আধ্ভিব হ'য়ে বাচ্ছে ভারই ব! ইয়ত্তা 
করা নাক্প কত। কেহ বা প্রকৃতির সঙ্গে একটা রফা করতে চ।চ্ছে, পুন- 
বায ভািম যুগের শান্ত সরল জীবনের জনা তৃষ্ণান্ত হয়ে উঠছে ও প্রকু- 
হির নারব হুন্দর নিবিড় রনদম্পখের মধো মনের চরম তৃপ্তির আকাজ্কা 
'দিটাবার চেষ্ট। পাচ্ছে লকলেই.এই প্রকৃতি ও মানবের মহাধুদ্ধকে এক- 
কায অপসনা কন্ছি। 


সু 


অবলম্বন করছে ততই পে নিজের কে 


কিন্তু এবুদ্ধ থানবার নয়। মানুষের জয়ের তৃষ্ণা প্রকৃতির 
সহজ ব্দ্ধনশীলতার সঙ্গে ক্রমাগত বেড়ে বাবে ঃকবে যে তার 
নিরাকরণ হবে তা বিশ্বভুবননব পেহ “মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" জানেন । 
কেহবা এই প্ররুতির সঙ্গে যুদ্ধ করতেই মানুষের পরম্‌ পুরুষকার্‌ প্রকাশ 


পাবে খালে সান্গঈধকে এক তিলাদ্ধ বসে থাকতে দিতে চাচ্ছে না । বসে 
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থেকে চোক বুঁজে নেই পুর্ণের চিন্তা করবার ভান করাতে ভাঁরতবন়ে র 
লাক পশ্চিমের নিকট অনেক বকুনি খাচ্ছে! পশ্চিম ভাকে নিশ্চেই। 
অকন্মখা, অ্রান বলে জ্ঞানবন্তার আলনে বদে কত না মুরব্বিরান! কচ্ছে। 
পশ্চিম আজ প্রকৃতিকে পরাজয় করতে যেয়ে যেন সকল জ্ঞানের অধিকারী 
হরে বসো এমনি ভাব । এখন কে নত্য কথা! বল্ছে তা পাঠকর 
ভবিযভই ঠিক'ক'রে নেবে। 

প্রকৃতির ঘাড়ে দোষ ফেলে আনি নিষ্কৃতি করতে চাচ্ছি না। প্রক্ক- 
তর সক্ষে যুদ্ধ হচ্ছে মানুষের এই বল্তে গিয়ে কতকগুলি বোধ হয় 
অবান্তর কথ| বলা হয়ে গেল--৩1 পাঠকের ধৈধ্যের নিকট না হাচ্ছি। 


প্রকৃতি মাপন গভিতে আপনার নিয়মের মধো চন্ভে গিয়ে এবি আানু- 
ঘর ট্পর অভ্যাচার ক'রে বলে সে জন্য মানুষ তাকে দোষ দিতে না গায়ে 
যদি নিজে সেটাকে শোধরাতে যায তবে মকল গোল টুকে বায় এখান 
দনুমের যে শক্তি বিশ্বকর্তী দিয়েছেন তারই আবশ্যক হরে পড়বে | মানু 
(দশন্তির অপচগ্ধ ন। করতে পারে কিন্ক ঘি সেটাকে না বাবহার কর 
তবে সে নিশ্যয়ই নোধী। তবে নকল মানুষের শক্তি সমান নর এবং শর্ত 
এাপনার কর্তব্য সকলের সমান নয়। এজন্য দগাজেব মধ্যে যার শক্তি 
আছে সে তাহা বারভার করে না বলেই, ভুর্দল কোন কাজহ করতে পানে 
না এই প্রায় রেখ! বার গে, শক্তিঘান নিজের শক্তিকে পরিচালন। 
ন। ক'রে ছুষ্ধলের উপর ুস্ক আদার করতে একটুও দ্বিধা, লজ্জা বা! লজ্জী- 
হীনভার গ্রনি অনুভব কবে না । শক্তি ছব্বণভার উপৃর কর চাপিয়ে দিচ্ছে, 
ইহা সাজের প্রতি স্তর স্তরে দেখতে পাগুয়ী যাবে এবং চিরদিন ইহা চলে 
আমা | 

বাংলার চাষা সমাজে এই মান্ব প্রকৃতির নীতির ঠোর প্রাবলা কিছু 
কয নয়। দুর্বল চাবার উপর নানা শাক্রুর চাপ পড়ে বাচ্ছে। মত দিন বাচ্ছে 
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ততই চাঁধার স্বন্ধে বিবিধ চাপের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি এদিকে 
তার ক্ষীণ শক্তিকে বেশী কারে টানছে, এদিকে মানুষ তার ছুর্ববলতার 
হ্রধোগ নিচ্ছে । সে দুর্ধল, তাই সে অজ্ঞ। সে অজ্ঞ তাই ্্তাজের স্তরে 
তার নাম সবর নিয়ে পড়ে রয়েছে। সে উপরে উঠতে পাচ্ছে না। 
তাকে চাষা বলে সবাই নীচে ফেলে রেখেছে কিন্তু চোখ রাঙিয়ে হার: 
কাছ থেকে আবার তাঁদের উচ্চ স্তরের মশলা! আদায় কচ্ছে। তারা ভাঁর- 
বাঠী জন্থুর মত তাদের হুকুন তামিল করে যাচ্ছে ও চিনির বলদের মত 
উত্পাদন করে চলেছে কিন্তু ভোগ করতে পাচ্ছে না। ইউরোপে 
ধনী শক্তিশালা শরীর ওপর চেপে বসেছে। শ্রমী উৎপাদন 
করে যাচ্ছে-ধনী তা উপভোগ কচ্ছেকেহ বা শুধু অভোগ্য 
অর্থ কেহবা ভোগা দ্রব্য। বাংলার পলীতে চাষা আর ইউরোপের 
কলে শ্রমী একই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে। এখানে চাষ 
সনাজকে মাথা করে রেখেছে, সেখানে শ্রমী সমাজকে ঠেকিয়ে রেখেছে ।. 
ধ্নী জমিদার এথানে চাধার উপর আধিপত্তোর নিদারুণতা। পিন দিন নিখ্ড়ি, 
করে তুলছে, সেখানে ধনী কলের মানিক শ্রসীকে অষ্টেপৃষ্ঠে ক্র সঙ্গে 
গেগে রেখেছে । অমী সে শৃঙ্খল ছিড়ে ফেলবার জন্তা উঠে পড়ে জেগেছে ! 
বাংলার চাষা জমির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে । মেখানে কল তবু বণ 
বঙ্পর নেবামভ ভচ্ছে এখানে সেটুকুও হচ্ছে নঃ। জনিপার চাষাঁকে 
থাটাচ্ছে কিন্তু ফৈ ভার যে জমি তা মেরাধত করতে দেখছি ন1। 
জখি মার কত পারে? শির ওপর. পড়ে চাব। সকাল থেকে মন্ধ্য। পর্যান্ত 
খটছে-_সারা বতসরের খাটুনির ফল সংগ্রহ করে ঘরে তুল্তে না তুলতে 
জমিদারের পেয়াদা ব! পেপাহীর হাক এসে তার জানের রক্ত পানি ক্র, 
পিচ্ছে। এঠাক তার এড়াবার জো নাই । নে দিখে দিয়েছে 'হাজাশুক। 


অঞ্জনা কোন কিছুরই আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না । এ কথার খেলাপ সে 





কূরবেকি করে? সেষে একেবারে কাধা। এ বল্ছে "চল কাছারী -- 
আর পেয়াদার রোজ দাও”-- তার পরাণ একেবারে কেঁপে উঠেছে। ঘরে 
নরে একটা পয়লা নেই, রোজ?" কোথ! থেকে দেবে ?, তবুহাক দিচ্ছে চল 
কাছারী ৮ সে যে বড় ভয়ানক জাগা! “বেটা কবে পিবি ব্ল্‌-এখনহ 
দিতে হবে-.নজর রে-না হয় ত বন্ধ করে রাখব। তাষাদী এসে গেল 
থে!” এ কার জবাব কে দেবে? চাবা ত উরে কাপছে । আইনের 
বিরুন্ধে চাষা গোমস্ত। নাঘ্সেবের আধার কুগুরীততি আটক থাকছে! তার 
হ'য়ে তু কথা! বল্ছে কে ঃ নে বাড়ী যেয়ে থালা ঘটি য! থাকে তাই বেচে 
নাহেবের ঘরে নিয়ে উপস্থিত কঙ্ছে । যেয়ে দেখে সুদ, হিলাবানা, কিস্তি 
খেলাপা কতক গুলির মবলগ বেঁধে নায়েব পেয়াদার হাতে ধিচ্ছে। পেয়া 
দার কড়াকড়ি কি! সে তমনে হয়বমের বাড়ীর কেউ হবে। 
এবার বাড়ী এসে জ্ীর দুএ্্ক খানি গহনা বা থাকে তাই বন্ধক 
রাখতে ভীরুপালের বাড়ী যায় । একেবারে চিরদিনের তরে হীরুপালের 
দিনকে সে গহনা বন্ধ হয়ে থাকে । 
নিজেও গতি থামাচ্ছে না । চাষা জার কত পারবে ? সে খাটছে কিন্কু 
জন্মাচ্ছে কম-জমির শক্তি চিরপিন ত সমান থাকতে পারে না। কাজেই 
জমি নিচ্ছে কম। চাষা কম পায় কিন্তু দিতে হয় সেই পূর্বেকার 
হিসাবে | জমিদার এ বিব্চেনাটুকু্ত করেন ন!। প্রতি বদর এইরূপে 
চা কম খেতে পায়। এছাড়া এই জমির ফসলের উপরই তার লকল 
অভাবের নিবুন্তি নিষর করে। ফসল দিয়ে তাঁর আচ্ছাদন আন্তে 
হয বিদেশ থেকে | বিদেশের অবস্থা পরিব্রতীনর সঙ্গে অনেক লময় তাত 
আচ্ছাদন গ্রন্ৃতি সামান্য ঢু একটা! অভাব নিবারণ করবার উপকরণ অতি 


ুর্খু ল্য দিয়ে জোগাতে হয় 1 এর জন্ত তার তৈগী ফসলের অনেক বিদেশে 
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ৃ 
ৰ 
| 


চলে ঘাঁয় | আহারের জন্য থাকে তার ঘংকিঞ্চিংৎ। এই সামান্য আহাবে : 


তার পরিপুষ্টি হবে কি করে? তার শরীরে শক্তি হবে কোথ! থেকে? 
আর এই হুর্বল শরীরে শক্তি কোথায় রোগের হাত থেকে বাচতে ? 
বাংলার চাষা মরছে চিকিৎসার অভাবে বত, তার দশ বিশ শুণ মরছে 
শক্কিহীনতার কারণে। সাই কৃষির উন্নতি চাই ধে্ী ফমল্‌ উৎপাদন 
করবার জন্ত--চাষার শেখা চাই জীবন যাপন করবার কৌশল-- তার শেখা 
চাই আচ্ছাদন তৈরীর কায়দা । তার নিজের অভাব নিজে নিবারণ করবার 
জন্য তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে| সে বিদেশে ভার তৈরী ফসল পাঠিয়ে 
দিয়ে বিলাস সামগ্রীর আমদানী করতে পারবে না। তাবে দে বেশী থেতে 
পাবে- বেশী খেতে পেলে সে রোগমুক্ত হবে 7 দে ঝ্চবে। 

এ কর্তব্য এখন কে পালন করনে ? চাষার উদর পুন্ভিব ভার কাদের 
উপর $% চাষার সন্ধে বসে আছে বারা তাদের । তারা চাঘাকে আর 
উপেক্ষা করতে পারবে না। ভারা অন্ুৎপাদক হয়ে চাযার উপর নির্ভর 
করতে পারবে না।  চাষারা উত্পাদন করছে কিন্তু তারাই ভোগ করছে 
শুধু চাধার উপর চেক রাঙ্গিয়ে। তারা যে প্রক্কৃত দোষী তা তাদের 
হুম নাই । তারা চাষাকে তার সমুদয় অধিকার হতে বঞ্চিত কণরে তাকে 
খাটুনির প্রানীতে পরিণত করে তুলছে । এর জন্ত কি অনুতাপ করতে 
ভবে ন1? এখনও চাষা তার নিগের অধিকার কি শিখতে পেলে না। 
তাঁকে শুধু_ ভাট" দেগুরা শিখালে সকল কর্তব্য সম্পাদন শেষ হবে না। 
এ "ভোটের? পিছনে ভার একটা আত শক্তি - একট। বিরাট মানুষ, এ চাষা 
বর্ধর শ্রীরটীর মধ্যে সুপ্ত আছে সেকথা তাকে জানিয়ে দিতে হবে। 
শুধু কোট প্যাণ্ট পরে 'ভোট' আনায় করে বেড়ালে তাঁদের 'অধিকার 
দেওয়া হবে না। এ ভূল পঙ্চিমের [)০700901০১ বুঝতে পেরেও পারেনি । 


আমরা আবার সে ভূল না করে বলি। আমরা অনেকে ভোটের মোহে মুগ্ধ 





( ৯ ) 


হয়ে 79০01০০:2০/ র আগমনী গেয়ে আত্মহারা হয়ে উঠেছি কিন্ত ভাতে 


| আমাদের মস্ত ভুল হবে । এ ভুল সংশোধনের ভার জমিদার তালুকদারের 
উপর স্থান্ত। 


হে জমিদার ! তুমি কি বুঝবে সে বর্তৃবা ? ভুমি পশ্চিমের 73509, 
012০ কে ভবন এনে বসিয়ে দিওনা । তুমি মালুম হিসেবে চাষা 


সঙ্গে বসে বেত পারবে কি? তুমি তার সঙ্গে বসে মাটির বুকের 


গরম সন্ত করতে পারবে কি ? ভুমি তোমার সর ভ্রু বিলাস দেবতাকে 


| বিদায় দিয়ে সিনলার পাহাড় কি দার্জিলিং এর বাল হতে নেনে আসবে 


কি? ভুমি চাবার ভগ্নকুটারের মগ্ মাতিথাকে গ্রহণ করাতে রাক্তি হতে 
পারবে কি? তুমি ম্লান চাষার মলিন মুখের কষ্টের হাসিকে সহজ সন্বল 


করতে পারবে কি? ভুমি চাষার বুকে সাহম দিয়ে তার তিরস্কার শুনে, 
। আপনার কর্তব্য হীনত স্মরণ করে, অনুশোচনা, করঠে জান কি? তুমি 


 চাধার ক্লেশে নিজ ক্লে বোধ করতে পারকি? বি এসবের কোনটার 
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শক্তি তোমার ন। থকে তবে আর 1901700012০ র ক্‌থ। ভুখি বল 1 
ভোটের জন্য আর টাক বায় করে তোদার প্রজা বাংলার চাষাকে আর 
বিরত করো না। তুমি তাহলে বুঝলাম বাংলার চাষাকে ব্ল্শী করে 
ভুল্বার জোগাড় করেছ। এখন ঘতই তুমি তোমার পুরাতন গতিতে 
চলবে ততই গে পিন নিকট করে তুলবে, থে দিন বাংলার বুকে বলশীর 
বিগ্রব নিারুণ হয়ে প্রতি পল্লী অশান্তির কলরোলে মুখরিত করে তুলবৰ। 
বাংলার চাষ। মানুষ । তাঁদের অস্তর মানুষ আর সুপ্ত হয়ে থাকভে চাচ্ছে না । 
চাঁবার লরীর গেছে কিন্ত তাই বলে তার আস্তর মানবী একেবারে 
শ্বাসরুষ্ধ হয়ে পড়েনি । তাদের অধিকার তাধা ভেগি করতে চান্স তান 
নকল দেনার জন্ক দায়ী হবে কিন্তু পাওনা তার অনৃষ্টে থাকবে না, 


একথ! তারা মিখ্য। বলে গ্রমাণ করতে টায়। তারা মানুষ ইরে ঈমান 


€ ১০ 

অধিকার পেতে চায় । ' তারা বুকের রক্ত দিয়ে উৎপাদন করে সকলকে 
খাওয়/চ্ছে কিন্ত নিজে অনশনে অদ্ধাশনে খণ জর্জরিত হয়ে উদ্দিপ্র রজনী 
পোহাচ্ছে ' এ অসনান অবস্থা আর কত দিন ১ জমিনার ও চাষ! এই 
ছুই শ্রেণীর সামা ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা বাংলার বলশীদের সর্ব প্রধান নীতি 
হবে! এই, শীতিবলে পুর্ণ কল্যাণের ঘুগ স্থষ্টি করবার জন্য উন্নত হয়ে 
গ্রথ্ল উৎসাহে, বিপুল তেজে ও চির্সঞ্চিত অধীরতার জোতে বাংলার 
বলশীরা সাবের ক্ষোভ, নির্যাতন ও অস্হায়ত্বার নিষ্ঠুর অভিনয় করবে। 
এর জন্য কে দামী হবে তা! ভবিব্যংসমাজের নেতৃবর্ নির্ধারণ করবেন । 


410 শি 


কিখকেখ তাও তিনাদ 


শহর বা পহরভলীতে বান ক'রে ধারা আপনাপিগকে নন্দনকাননের 
অধিবাসী ঠাউরে বসেছেন তাদের কথা আমি বলছি না। তারা বাপ 
পিতামতের বাস্তৃভিটা পল্লীর বুকে উলঙ্গ ফেলে প্রকৃতির কোল ছেড়ে 
পিয়ে একেবারে হাত পা ধুয়ে শহরের হৃৎপিগ্ডে বাস! বেধে দিব্যি স্থুথে 
আছেন । তায গেগায়ের কথা শুনলে চোখ মুখ নাক রগড়ে দশবার 
“বিচ্ছিরি” কথাটার উল্লেখ না ক'রে টপ থাকৃতে চান না । লেখাপড়া 
শিখে কেরাণীর খাতায় নাম পিথে এ যে, গৈ-গ্ায়ের আবহাওয়াকে 
অস্বাস্থাকর ব'লে পবিভ্রাণ পাওয়ার লোভে শহরের বাসা ভাড়া নিষ্ধে তীরা 
পিন আনেন পিন থান তাতে তারা পরম স্বুধী মনে করেন! চাঁক- 
রীর টাকার লাভে শহরের মরা মাছের কোল ও. কাকর-বা 
চশল নাকে মুখে গুঁজে তারা বাবু »য়ে কাছারী যেতে শিখেছেন । তারা 


(ছে শনি 
( ৯১ ) 


ারঃগৈ-গার কথ! শুন্ত্তে পারেন না । এইরূপে লেখ! পড়া আমাদের পলী- 
৩] শন্যে করে ফেল্লে। 

.. প্রকুত্তির অত্যাচারের হাত হ'তে রক্ষা পেতে হলে জ্ঞানার্জন 
রথ গ্রয়োজন। পল্লীর অধিবালী প্রকৃতির সঙ্গে আজন্ম যুদ্ধ ক'রে 
চলেছে । তাদের মধ্যে লেখাপড়' শিথে জ্াানবলে বলীয়ান হ' 
প্রকৃতিকে হটিয়ে দৈওয়ার জগ্ত কেহই সেখানে থাক্‌ছে না। লেখাঁ- 
পড়! ধারা শিখছেন কাপুরুমের মত্ত ভীত হয়ে পঞ্ভীর বক্ষ উজাড় ক'রে 
'ভন্ক চাষাকে ফেলে তারা শহরের খুকে আশ্রয় নিয়ে বেচে যাচ্ছেন। : 
প্রকৃতি ও অন্ঞ চাষাদের ওপর আরও নিদারুণ হয়ে উঠছে । 


| আদেরিকর বিশ্ববিগ্তাবয়ের অধ্যাপকগণ পাশঙ্ঁরা ছাত্রদিগকে ডেকে 





: শেষ উপদেশ দিয়ে দেন, “বাপু সকল বাড়ী যা, যেখান থেকে এসেছ 
৷ দেখানে ফিরে যেয়ে পুরাভনকে নূতন ক'রে তো, নির্ধীবকে জীবন্ত করতে 
লেগে যাও-_তামার শিক্ষা তোনার কঠোর জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা গল্লর নিঃসঙ্গ 

 অজ্ঞতাকে সরিয়ে দিয়ে চাষার বুকে জ্ঞানের আলোক দাও__সে বাচতে 
শিখবে, তোমাদের আদর্শ দেখে, তার! মান্য হতে শিখ বে--তোমর! 
তোমাদের জ্ঞানকে এর চেয়ে অধিকতর উৎকৃষ্ট রূপে ব্যবহার করতে 
পারবে নাঁ-“রবব,ল আলামীনের” জ্ঞান জাহরণ করে যদি সেটাকে শুধু 
 ইন্রিয পরিতৃপ্তি, শরীর সেবার ও ভোগের জন্য বায় ক'রে যাও তা হলে 
: তোমাদের মনুষাজীবন ব্যর্থ হয়ে বাপে” এই উপদেশ মত কার্য 
“করবার জন্ত বিশ্ববিদ্ধঞ্গয়ের গ্র্যাজুয়েট .-যুবকগণ স্ব স্থু পল্লীতে ফিরে গিরে 
: পরীর বুকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতাকে ফুিয়ে উলেছেন। পর্ীতে 
এখন; (দখা যায় শহরের মটর গাড়ী, বেড়াবার পার্ক, চিকিৎসার হাস- 
প(তাল, স্কুল কজেজ, শিল্পাগার, কৃষিদাজগা, পশুুশাজ। প্রভৃতি পল্লীর নিখিড় 
প্রকৃতির স্পদ্ধাকে উপহাস করে দিনের সঙ্গে বেড়ে উঠ ছে। তারা লেখাপড়। 





লসর হত £ হি 


ক যা ক্ষ এ স্লেিরশ, 


ক্ষ 
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শ্দ্‌ 
রদ 


সাফলাও লাভ করছে 
আর ভারতের লেখাপড়া শেখা নরনারী দাসখত লেখার 
জন্য সতত উদ্দিগ্ন। তারা বাড়ী ফিরে একটু জুতা খুলে বেড়ালে মু 
নিজেকে কত হীন মনে করেন, ভয় করেন পাছে তাঁদের ভদ্র নাম ঘুচে 
বায়। পারেশ্তানের কাটা বিধে, কাঁদা জল জাগে--সদ্দি হয়--গেজি না টু 
পরে অনাবৃত শরীরে।ধের হলে তাদের থেন ঘাড় কাটা যায়, অভদ্র হয়ে 
 বাওয়ার এমনি তাদের ভয়। ভাতে একট। কাজ করা তদুরের কথা! 
দু-এক মাইল পায়ে চাটা ক্তারা না-পসন্দ করেন। তীর! শহরে এসে 
গাড়ী ঘোড়ার চড়ে বেড়াচ্ছেন_জুতা খুলতে হয় নাশরীর সপদ টাকা : 
থাঁকে 1 বেশ ফুল-বাবুটী হয়ে বসেছেন । বাপ-দাদার ভিটার বন-জঙ্গল 
শিরাল-কুকুরের আড্ডা হয়ে উঠেছে । সেখানে ঘুু চরে যায় তা দেখে কত | 
গৈগার চাষা বুড়ী দুলক্ষণ গণে হা-ুতীশ করতে করতে দেশছাড়। 
কেরাণী বাব্দের বাপ পিতামডের নাম কারে কত নাডুঃখ করেন | তা 
বুড়ীবের ও দুঃখ শুনবে কে? সে আক্ষেপ ওই গীয়ের লতা-পাতা-বনে 
মিশে খাঁয়ে। তাই বলছি_-এ লেখা-পড়া শেখ! বাবুর জাত পল্লী 
ছেঙেছে__আর মুর্খ চাষা নিঃসঙ্গ জীবন টেনে চলেছে । প্রকৃতির সঙ্গে 
বুঝতে ঘুঝতে এদের কথাই বলবার জন্য আনি এই কাহিনী খুলে বসেছি। 
শহরের বাবুদের কথা ব'লে কাজ নাই, মে আমি আগেই বলে 
রেখেছি । তার! চাষা বল্পে নোংরা! বর্ধর কবাকাক্ষুবিশ্রী কুত্টনিত এক- 
রকন জীবের ধারণা ক'রে বসেন । আদি চাষা বলতে সে কথা বুঝতে 
চাই না৷ এবং বুঝাতে ও চাই না। তাঁর! মূর্খ; সে তানের অদৃষ্টের দোব | 
'ারা চাষ করে, তাই তারা চাষা । যারা মদ বেচে. সমাজেন্ব অকথ্য 





অনিষ্ট করে চলেছে তারা ভদ্রলোক বাবু-যারা চাধার গর্দান ভেঙ্গে. 


( ১৩) 


: শাকি দিয়ে চতুরতার বাহাদুরী নিয়ে দ্ব-পয়সা জমিয়ে লালঘর তৈরী করে 
হারা বহু মানাম্পন হয়ে টিকে থাক্ছে তারা অসহায় মুর্খ নির্বোধ 
ঠাধার রক খোষণ ক'রে নিয়ে ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে-আর আজ চা 
ঘ্রিদজের দকল এক্তি ব্যয় ক'রে নারা পদাজটীর খাছ তৈরী ক'রে পিয়ে 
্রানব দেহ ও বনকে বাচিয়ে রাখে! লে "চাষা? হযে এ বাবুণের তিরস্কার 
করবনা, ঘ্বল, নিরধ্যাতন সহ কারে ঘায। এ অন্ঠায়ের প্রতিবিধান কথে 
ট্িবে? দেদিন চাবার ছেলে লেখাপড়া শিখে শহরে যাবে না-ফিরে 
| এলে হাল ধরে মাটির লক্তিকে প্রথর করে তুলবে সে দিন ভদ্র বাবুদের 
অলণোচনার পিন আস্বে | সেদিন সছাপাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন এসে 
যাবে। সেদিন বড়মিয়া, সেজে বাবুর ছুর্বেধ্য কঠোর-নিড্ুর উপদেশ, 
চাখার বুকে বস্তু হানতে থাকবে । (তা বুঝতে "পারবে। সে মুর্খ হয়ে 
আর থাকবে না, সে আর বাঁকৃহীন চশিত বলদের মত ঘুরতে ত চাইবে 
'না_.সে দিন মহর বিশ্বাস। আর চাকু বাধুর নিরবচ্ছিন্ন অধিকারের দিন 
ফুরিয়ে ঘাবে_-ভাদের রক্ত শোষণ বুণ্তি অভিনিদ্দর ভাবে হিসাব-নিকাশ 
চুকিয়ে দিতে লেশে যাবে ॥ আসিবে কি সে দিন.বে দিন চাষার ছেলে গ্রাজুয়েট 
(হয়ে অন্তরের সহিত চাষা নাদ বর? করে সমাজের খাতায় তাদের নাম 
সবার উপরে" বড় ক'রে লেখার প্রম্থাস পাবে, তার চাষা নাখের 
ওপর শ্রদ্ধা জন্মাবার জন্য চাবার মহৎ জীবনকে মৃ্হীরান, গণীয়ান্‌ কারে 
[তুলবে_তাদের প্রাচীন গৌরবকে উদ্ধার করবে ? জানিবে কিন! 
তারা যে, সমাজের সকল অশ্াব পুরণের ভার খোদ! তাদের ওপর শ্যন্তু 
রে দিয়েছেন? জানে না কি তারা-_তিনচতুর্থাংশ মনুষ্যজীবনের 
' আহায় সংস্থানের বিরাট দায়িত্ব তাদের ওপর পড়েছে? বুঝকে কি 
তারাঁ-এত কাজের হ'য়েও সমাজে কেন সবে তাদিগকে পায়ে ঠেলে 





















রাখে? এটুকু কি বুঝতে তারা! জানবে নাত বেন সবাই তাদের অজ্ঞ- 
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তার স্থযোগ নিচ্ছে? চাষাম় ছেলে আজ লেখপড়া শিখে সোনার জি 
ফেলে রেখে আয়েশের জন্য লালাপ়িত ভ'য়ে হীন কুপ্তী বিরামধীন' কেরাণী 
জীবনের শত্ধিকারকে বরণ করে নিচ্ছে কেন? আমাদের শিক্ষা 
এই দিচ্ছে । 
এই কি শেষ? না, এ শিক্ষার কুফল যে. সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর 
স্তরে স্তরে কতদূর প্রবেশ করেছে তা দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। 
পর চাষার ছেলে বন পিতামাতার কুটির ছেড়ে শহরে উঠে সভ্য হরে বস 
তখন পিতার পক্ষি5ঘটা পধ্যন্ত পিতে সঞ্চুচিত কুষ্ঠিত হয়ে মুষড়েন্পুড়ে | 
নিজেকে কতই হীন মনে করে । হা চাধাপুত্র ! তুমি এতবড় নহতবৃদ্তি 
পরায়ণ মানুষের সন্তান ভয়ে নিজের পরিচয় শিতে দ্বণাবোধ কর! ধিক 
তোমার ভ্রীবন, শিক্ষা ও জ্ঞানকে ! তুদি হাষার সর্ধশ্রেষ্ট কল্যাণের 
সর্ধাঙ্গীন মঙ্গলের জীবন ও বৃত্তিকে বাচিয়ে তো'লবার চেষ্টা নী করে-_ 
ভুমি কল্যাণের দাতা ভয়ে পুথিবার খুকে মন্থুষা” জীবনের চরম সার্থকতা, 
_বাবতীর় সুযোগকে দুহাতে সরিরে দিয়ে মোহময় ভদ্রতার কুত্রিদতা৷ ও 
নিরর্থক জীবনের প্রভুত অনাবশ্তকতাকে যণি বুক পেতে বরণ. ক'রে লও 
তাহলে তুগি যথার্থই কপার পাত্র। ভুমি বুঝছনা তোমার মুক্য, জান্তে 
পাচ্ছ ন৷ তোমার প্রয়োজনীরতা১-চিনত্রে পাচ্ছ না তোমার স্থান। তাই 
তুমি খাতার বুক্ধে কলম লাগিয়ে বিরাট বানবাজ্মীকে শ্বাসরূদ্ধ ক'রে মেরে 
ফেলবার জন্য ব্রতী হয়ে গিরেছ । কবে তুমি কলম ছেড়ে হাল ধরে 
শস্য-গ্তামল ক্ষেত্রের ধারে দাড়িয়ে প্রকৃতির অফুরন্ত আনন্দকে বুকভরে 
ভোগ করত পারবে ? কবে তুমি তোমার চাষাবৃত্তির অপাধারণ অনুপম 
সার্থকতা বুঝবে? কবে তুমি নীরস নতিথাতা! ছেড়ে শহরের জটিল, 
কপট, নিষ্ট. সন্থীর্ণ, অভাবক্ষুন্ধ ক্লান্ত একঘেয়ে চিন্তাস্লান জীবনকে ছেড়ে, 


পল্লীর নগ্র-সরলতা, সৌভাগ্যদীপ্ত অফুরস্ত আয়োজনকে ভালবাসতে 


(১৫) 
চাষা ও জমি 


পারবে? ঘত দিন শহরের বৃহিজ্রীর ওপর তোমার বিভুষ্ণ না জন্মাবে 
ততনিন আমার এ প্রশ্নের কোন মুলাই হবেনা! বাক নে কথা বলছ; 
তী যেচাবা এক পড়ে আধারে মরে-বেঁচে ধুক্ধুক্‌ করছে তার অবস্থা 
এরুবার দেখা হাক । 

বারা মাঠ পাড়ি *শিয়ে গৈ-গীয়ে চলাফেরা! করে তার মাঠের মৃধো 
একটা নিদিষ্ট চলবার পথ পায় না পতি বৎসর নুতন নূন পথের 
কৃষ্টি হয়। বৈশাখ জোষ্ট নামে দকল পথ লাঙ্গলের ভাতে এক পাছ 
বিদায় গ্রহণ করে। তখন পথিকেরা। নুতন পথ আবিষ্কার ক'রে ব্সে। 
এই পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে পথিককে ক্ষেত ওযালাদের শি কত 
বিবাদ করতে হয় ॥ এই বিবার থে একটু গুরুতর রকমের হে ওঠে 
এবং সময় বিশেষে বে অত্যান্ত বিপজ্জরন্নকও হয় ত: গৈর্ীয়ের বাসিন্দারা 
বদর বসর দেখতে পার 1 ক্ষেতওয়ালা ক্ষেতের চতুদ্দিকে কাটা! পিয়ে 
গথিকের পথবোঁধ করে আর পথিক পথ না পেয়ে কাটা সরিয়ে আর না 
হয় কাটা ডিঙিয়ে ক্ষেতের বুক চিরে মা পাড়ি দিরে চলে যায় ক্ষেত 
ওয়ালার জনি কবে এত মায়াকেড়ে গেছে_জনির মুল্য তার কাছে এত 
বেশী দাড়িষেছে যে, একখানি পা রাখবার মত একটুখানি নক্কীর্ণ পথ ছেড়ে 
দিতে তার এত ব্যথা লাগে) এ বিঘৎ পরিমাণ পথ কুদ্ধ করভে গিয়ে পে 
কি ভীষণ পরিশ্রমই না কবে লি সারা মাঠের কাটাগাছের কাটা কেটে 
কেটে সার! ক্ষেতের বুকে ছড়িয়ে রাখে । ক্ষেতের মাঝে ঘাপের আমল "মার 
দেখা বায় ন। | এই আ'ল ধাঁচীতে গিয়ে কত চাষার “মাথা গেছে" আর 
কতজন প্রীঘরের মাভিথ্য ভোগ করেছে তার হযবত্ত। তে করে? বার 
প্রতোক জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তার হিসাব করা আছে। ছোটবেকা। 
গরু আ'ল ধারে খাওয়াতে গিয়ে একহাত হতে হুহাত তিন হাত পথ্য 


(৯৬ )- 


চওড়া আ'ল কাচাসবুজ লম্বা ল্থা লক্লকে ধাসে ভরা দেখতে পেয়েছি_- 
ঘন্টাথানিকের মধ্যে গরুর পেট উঁচু হরে ভরে উঠত কিন্তুসে আল 
ধ'রে খাওয়ান, আর এখন নাই । আণলই নাই যখন, তখন আর গরু 
খাওয়ান হবে কোধ। থেকে । এখন আল অভাবে জমির চিন! 
রাখা শক্ত হয়ে উঠেছে । এজন্য চাষারা মাঠে প্রায়ই দাঙ্গা করে 
ফেলছে। পুর্বে আা'লের বুক দিদ্বে যাতায়াতের পথ থাঁকৃত কিন্তু এখন আর 
(সে আ'নের চিহুমাত্র নাই--ক্ষেত্ের হৃৎপিণ্ড চেপে শম্তবনের মাঝ দিয়ে 
গতিবিধি সঙ্গত ক'রে নিতে হন্ছে-এর জন্য কত জন যে গ।লাগালিও 
ধাচ্ছে তা 'দাঠ-ফেরা? লোক মাত্রেরই জানা আছে ! 


এট মনে করবেন না একটা সাদান্ত কথা! বতই সামান্ত হোক 
এর ছারা আমি আপনাবের একটা পাশ্চাতোর অর্থবিজ্ঞানের তথ্য প্রয়োগ 
করবার সুযোগ ক'রে দিতে পারব । চাষারা জমির জন্য ব্যস্ত হয়ে 
উঠেছে। জমি তার পরিশ্রমান্থুপাতে ফসল দিতে পারে না । নে যে পরিশ্রম 
ক'রে দশ বৎসব পুর্কে যে ফসল পেয়েছিল আজ সে সেই পরিমাণ বা 
তর্তোধিক পরিশ্রম ক'রেও তার অদ্ধেক ফলস ঘরে উঠাতে পারে না। 
ভ্রার জমি কমেওনি বাড়েনি । তাই তার নিকট মাটির কণা! সোনা হয়ে 
উঠেছে । সে এক ইঞ্চি জনি ছেড়ে দিতে পারে না-_তার প্রাণ আতকে 
ওঠে । তার খাবার শস্য কোথা থেকে হবে এই তার ভয় । সে আগে 
কত জমি অকাজে 'বীচড়া” করে ফেলে রেখে ধিয়েছে--আজ লে এক 
ইঞ্চি জমিও বাচিয়ে রাখতে পারে না। সেতার ঘরের ছুয়ারে এনে 
লাঙ্গল থামায়। তাকে এইন্সপে সারাদেশ চ'ষে বেড়াতে হয়। 
গরুরও একবিন্দু দশাড়াবার স্থান নীই। চাষার কি গরুর উপর নঙ্গর 
নাই? সেকি গরুর যত্ত করতে জানেনা? কিন্তু করে কি করে? 
ভঅরক্ণর্থে ভার মি ফেলে রাখবার জো নাই | পে দ্‌ব চ'ষে খু'ড়েও তাঁর 
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অঙ্গ সংস্থান করতে পারে না। “ফেলান জমি (9110%/ 12170) ফুরিয়ে 
উঠেছে। তাই জমির মুল্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। “ফেলান জম, পূর্বে 
বিল! খাজানায় পড়ে থাকৃত শ£গরু ছাগল ভেড়ার জন্ত ; কিন্তু সে ফেলান 
ধমিরও মৃল্য হয়েছে_-আর চষ| জমিরও মুলা আটদ্বশগুণ বেড়ে গেছে। 
রিকাডে?র থিওরি (1২108:00+3 [2০0 11090 ) পল্লী মাঠের অবস্থা, 
চাষার ছর্দশা ও গরুর আহারের হশ্রাগাতা হতে সত্য বলে 
প্রতিপন্ন হ'তে পাপ্সে। রিকাডের চতুর্থ শ্রেণীর অকেজো 
জমি আর আমাদের “ফেলান' জমি এক | জমির সাপ্লাই যদি বেশী হয় 
তাহলে ফেলান জমির দিকে কেহই যায় না। দকলেই উৎকৃষ্ট ও অপেক্ষাকৃত 
উৎকৃষ্ট জমি গ্রহণ করে। তার মুলা তখন কম থাকে । পরে যখন 
মির শক্কি কম্তে লাগে আর ফসল কম হয়ে চাষাঁর খাটুনির গেট 
ভরতি করতে পারে না, তখন চাষ! জমি বাড়াবাঁর চেষ্টা করে। আমাদের 
দেশে জমি উর্বর কর্বার ও জমির নষ্টশক্তি উদ্ধার করবার জনা কোন 
. উপায়ই চাষার হাতে নাই ; কাজেই তার অল্প জমিতে বেশী উৎপন্ন করতে 
পারে না। অল্প জমি হ'তৈ তার ক্ষতিপূরণ ক'রে যথোপযুক্ত শশ্ত উৎ. 
পাদন কর্তে সমর্থ হয়না! | তাই তার ছটে যায়--ছুপাচবিঘ]জমি বৃদ্ধি 
করে আবশ্তকীয় শস্ত সংগ্রহ কর.বাঁর জন্ত, এবং নিরন্তর বাস্ত হয়ে বেড়ায় 
শুধু জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ক+রে তুণবার জগ্যা। তাই সে জমির প্রশস্ত 
আগ, ভেঙ্গে ক্ষেতের সামিল ক'রে জমির পরিমাণ কিঞিঃৎ বাড়িয়ে 
ইলতে গিয়ে সমূহ অঘটন ঘটিয়ে বসে। তাই সে বাগান কেটে রাফ 
কারে শন্ত তৈরী করছে--গরু চরাবার ক্ষেতকে 2'ষে ফেলে ফলের 


ক্ষেতে পরিণত করছে । এতেও কি বুঝা যাচ্ছে না জমির উৎপার্দিক। 


শাক্তর ক্রমস্াসসাধন পূর্ণবেগে প্রকটিত হ'তে আন্ত হয়েছে? 
মি ০ 
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ধাঁকে পশ্চিমের ক্কষিবিৎগণ বলেন 11010110191)106 01000081 
সেই নীতি ও রিকাডেণর খাজন। নীতি এক সুত্রে গ্রথিত। বঙ্গ পল্লীতে এই 
ছুটি যমজনীতি চাধার ক্ষেত ও চাঁধার অবস্থা সগ্রমাণ করে দিচ্ছে। জমির 
উপর চাষার এমনি দম্‌ জমে উঠেছে যে তা'র স্বাস্থ্যের জন্য, তার সহজ সর 
চলাফেরার সুযোগ করবার জন্ত মাঠের পাঁশ দিয়ে যদি জিলাবো একট! 
রাস্ত। নির্মাণাথে.সাধারণের ্রমির উপর থেকে মাটি কাটে, অমনি অল্নকাল 
মধ্যে টাষার। শ্ব গ্ব জমির খা বুজিয়ে দিয়ে বীজ ছড়িয়ে যায়-_বর্ষ। কালে 
আর রাস্তার খোদ পাওয়া! যাঁয় না! জমি নিয়ে চাষ। এমনি নির্মম 
মমতায় দিশেহারা হয়ে উঠেছে । এর পরিণাম জ্ঞান তার নাই-_এর 
সংশোধনের গোড়। কোথা তাঁও তাঁকে কেউ লে দেয় না। দেশের 
* নেতার! গুধু কমিটি ক'রেই পেট মোটা করে হাওয়া খেফে শহরের 
আলোকে চকচকিয়ে বেড়ান। এই নিষ্ঠুর জমিতৃষ্ণা নিবারণ করার 
ভার যাদের উপর তারাও ত অলিমপিয়ার ঝঃসে মজা লুটছেন তার! 
যদি জমির ক্রেমহানধম্মকে নির্শা. ল করে “ঘন চাষের (1019051%9 
0010052007 ) ব্যবস্থা করতেন তাহলে জমির. উপর অতৃপ্ত ব্যাপ্ডি- 
আকাঙ। চাষার অনেকট। মিটে ধেত | সে খেতে পেত আর তার ₹শ 
গরু মাঠ পেরে চরে ফিরে একটু হীফ ছেড়ে বাচত। সেও রুদ্ধপ্থাস হয়ে 
না খেতে পেয়ে জীবন ত হয়ে মনিবের দুঃখে ছুঃ খিত হয়ে সমভাবে কৃশাদ 
হে যাচ্ছে । আমি বলতে চাই এখন, চীবার সেও 7070037019110£ 
010000051৮5 র সঙ্গে বিষম বিরোধ করে চল ছে। উৎপন়নের ক্রমহাস 
প্রাপ্তি এই নিটুট নত্যট! বৎসর বৎসর চাষারবুক ভেঙ্গে দিচ্ছে শত্ের 
অননতা দিন দ্রিন নিদারুণ হয়ে চাধাকে' মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে 


চাচছে--এই অল্প শস্তের প্ন্ঠও তাঁকে চিরস্থারী করের উপর বিবিধ বাড়তি 
0639 2100 2১৪) দিয়ে অমিদারকে তুষ্ট রাখতে হচ্ছেস্্ত। না হলে তার 
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উপর 'উচ্ছেদের' (216001008) নোটিশ জারী হয়ে বসে। . আদা 
লতের পেয়াদ( বাড়ীর উপর এসে চেপে বসে। অবশেষে তাকে ভিটে 
ছেড়ে খাটুনি বেঁচে দিন গুজরান করতে হয়। আর যদি জমিদার তার 
প্রাপাটা আদায় করতে পারে তখন মহাজন এসে তাকে চেপে ধরে 
নদ আসলের জন্ত। অল্প ফসলের জন্য খাজনা দিতে গেলে চাঁধাকে হর 
মাগে শত্ত বেচে পরে মহাজনের লাঞ্ন! খেয়ে টাকা কঞ্জ করে ভাই 
দিয়ে আহার কিন্ত হয়, না হয় আগেই কর্জধ করে জমিদারকে বিদায় 
(করতে হয়। চাষা আর স্কর্ভি করবার জন্ত, বেহুদা খরচের জন্ত কর্জ 
করতে কমই বাচ্ছে। তার জমির চাষ করতে হচ্ছে অতিরিক্ত খরচ 
করে| সেখরচ সে জোগাবে কোথা হতে ? তাঁর সকল অর্থই বায় 
হয়ে যাচ্ছে এ লাজলের সঙ্গে সঙ্গে। সে পাচ হাতের গ।মছ! ছাড়। 
একখানা লত্বা কাপড়ও পরতে পাচ্ছে না-_শীতের সময় আগুনের কুণড 
করেই রাত পোহাচ্ছে আর রোদের গরমে দিল কাটাচ্ছে_-ছুখানা কাপড় 
ূ এক সঙ্গে সে পরতে পাচ্ছে লা। তার মূল্য কোথ! হতে সে ঞজোগাবে ? 
[জমির ফললের উপর তারনাবশ্বাক-বিলাস ( 5০59321% [1101 ) 
পমন্ত শির্ভর করছে! তারপর এই ফদলের বৃদ্ধি কয়ে জমির শন্ক্রাকে 
বাড়াবার জন্ত সেষে কর্জী কচ্ছে সেতা পরিশোধ করতে পারে না ।* 
বৎসরের মধ্যে নৃশংদ মন্ুধ্যকীট মহাজন দশগুণ দেনার দায়ে বেচারার 
ঘা কিছু মব* বিক্রী ক'রে তাঁকে নিজের বাড়ী বেতন ভোগী ক/রে 
রাথে। তারা খণের ফাদ বেশ তৈরী করেছে। টাকা দেওয়ার সময় 
চার ছএক বিঘা জমি যা থাকে সেই মুক মাটিকে জামিন (5075) ) 
করে ছুষ্ট মহাজন মহাখুসীতে খত লিখ ছে।' 


নররক্রপিপান্থ যত পারে ততই ছুরহ শর্তে খতের বর্ণনা খতম ক'রে 
[১৭ ছাড়ছে) আর চাষাকে না বুঝিগে লা শুনিয়ে খতের উপসংহার 
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“করছে এই ঝরে 'অন্র খত দাতাকে পাঠ কদদিয়া শুনাইঙগাম। হ 
হতততাগ! চাষা, নিরেট মূর্খ ভুমি! তাই তোমার অজ্ঞতার লুযোগ কত 
ভদ্র লোক নিয়ে নিজের পাঁপাচারের পরম পরিতৃষ্তি লাভ করে! 


তুমি পড়তে জান না তুমি শুন্তেও চাও নাতুমি তোমার হিতৈষী 


বাবুর কথায় মেতে উঠ-_কাঁজেই “বাবু তৌমাঁর পর্বনাশটা করতে 
একবারও কুঠু. বোধ করে না । এই চাধাঁর উপন্ন জুলুম ক্রমশঃ ঘনীভূত 
হয়ে বাবুর মহল শহরের বাজারে সর গরম করে তুলছে; আর চাষার পরী 
“আল্লা” বল্ল, ক'রে কাক, কোকিল, শালিক ও ঘুথুর চেচা্চেচিত্ে 
আকুল হয়ে উঠছে। / 


জমি ও গরু 


বর্তমান ভারতে কৃষির অবনতি খটেছে গরুর অভাবে । কূপ বলদের 
দ্বার! চাষ ভাল হয় ন!_অনেক স্থলে বলদের পরিবর্ধে গাভী লাঙ্গল 
টানতে লেগেছে । সে তার দুধ দেওয়া কাজ হ'তে অবসর, অব্যাহতি 
পেয়েছে_তাকে এখন ছুঃসহ লাঙগলে কাধ লাগাতে হয়েছে। ওদিকে 
ছুধের অভাৰে চাষার “জান শুকিয়ে উঠেছে-_তার শিশু কেদে কেঁদে 
কাঠ হঃয়ে চিরদিনের জন্য শান্ত হয়ে থাকছে । গরুর ছূর্বঙতার জন্য 
কৃশ চাঁধা এক বিঘা জমির চাষ করতে বেলা আড়াই গ্রহর ক'রে 
ফেলছে । দশ বৎসর, বিশ বৎসর আগে সে অতি অল্প সময়েই, এ পরিমাণ 
জমির চীষ সম্পন্ন করতে পারত । কামারের বার্ধক্য উপস্থিত হ'লে 
যেমন লোহা তার নিকট অত্যন্ত কিন মালুম হয়, সেইনপ চাষার হূর্ববল 


কুপন অতুক্ত অর্দতুক্ত শরীরের মিকট জমি ভরঙ্কর শক্ত হ'য়েদাড়িয়েছে। 


গোজাতি স্ত্রীপুরুষ মিলে এখন শুধু চাষার খোরাক সংগ্রহ করতে 
লেগেছে । 'লিজেদের় আহারের জমি চষে ফেলে চাধার তথ 


( ২১ ) 


শহরের বাবু মমাঞ্জের সকল ক্ষুধার নিবৃত্বি তাদের করতে হচ্ছে । 
ওপারে যেমন শ্রমী নরনাপী থর ছেড়ে ফলে ঢুকে প+ড়ে তাঁদের অতিপিপান্ু 
মালিকের লাভতৃষ্ণ! বাড়িয়ে দিচ্ছে কিন্ত নিজের। খেতে পাচ্ছে না, এপারে 
তেমনি গু স্ত্রীপুরুষ চাষার সাথে মিলে 'ভদ্রলোকের বাবুগিরি ও খিলাঁন 
সামগ্রা সংগ্রহ ক'রে তার নীচাশয়তা ও অমান্নুবিকতার স্পর্ধা বাড়িয়ে 
দিচ্ছে । তবু তথাকথিত ভর্দবাবুর' আসমানে চোক তুলে ও কপালে চশমা 
ঠেকিয়ে চাষার উপর রাগ জারি করে কি আম্পর্ধার সঙ্গে! “বাটা চাষ। 
কোথাকার! ”--এই হচ্ছে চক্চরে ধবধবে ভদ্রবাবুদের মি সন্থোঁধন ! 
পথনষ্ট ক'রে চোক রাঙ্গাবার ব্যাপার আর কি 1 চাষা রোদে গুড়ে 
ক্ষেত খুঁড় খেটেখেটে সার! হয়ে গুছিয়ে আন্বে আর বকুনি শুন্বে 
বাবু মিয়াপের,-_কি অপরাধই যে তার ত| কে বলে ? মান্য বলেই তাঁকে 
স্বীকার করতে তাদের যেন সকল অন্তরটি কু্ঠিত হয়ে ওঠে। 


থমনি অভাগা! এই বাবু সমাজটা1 বেছে থাক আমার চাঁধা। 
গরুর অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় কৃষির অধঃপতন হচ্ছে। চিকিৎদা 
অভাবে . পলীগ্রামে গরু  গুলাওঠ। প্রভৃতি সংক্রামক রোগে 
এত স্বতাঁবিক মৃত্যুর কবলে পড়ে যার, তাতে বে কত গরু দিন 
দিন কমে যাচ্ছে যথেষ্ট কাচা ঘাসের অভাবে ফুত গুরু ষে ককশ হ'তে 
কশতর ইয়ে পড়ছে-সে সম্বন্ধে একটা লোকের মুখে একটী কথাও উন! 
যার না। কত বড় বড় লোক কত কর্ঘটির মেম্বর হয়ে গভর্মেণ্টের 
মাথার যাবতায় দোষ দিয়ে লিক্কৃতি লাগ কচ্ছেন ও নিজেদের কর্তব্য 
বপ্পাদন শেষ হ'ল ব'লে বিবেচনা করে এচুর দেশ-সেবার আত্ম প্রসাদে 
(ভরপুর ২: ব.র উঠ্ছেন। তারা প্রজার পক্ষ সমর্থন করতে যান কিন্ত 
কমিটির £%]ব করেই তাদের সবকাঁদ .শষ হয়ে যায়। মনে করেন 


কমিটি নিধুক্ধ হ'লে গভর্ণমেন্ট তদের কথায় বৈকু্ঠ গড়ে তুলবেন: 


€॥ ২২ ) 


হা অদৃষ্ট! তীর যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করতে একবারও গ্রয়াস পান ন। 
এই যে গবর্ণমেন্ট পণ্ড-চিকিৎসক প্রতি মহকুমায় নিযুক্ত করেছেন, তীর 
শুধু বেতন ভোগ কচ্ছেন আর গোটাবতক শহরের ছ্েঁকড়া গাড়ীর ঘোড়া 
দেখতে গিয়ে বেচারী কোয়ানকে ফাইন ক'রে বস্ছেন। এই ত তাদের 
কর্ম। আর একটু অনুগ্রহ যদি করেন তবে ডেপুটী ন! হয় মুনসেফ-বাবু 
কি জমিদারের গ!ই গরুটার চিকিৎসা করতে বের হুন। পল্লীর 
লহঅ হত দুভর্শগ! গরু যে হাঁতুড়ের চিকিৎসার উপর নির্ভর কঃরে ভীষণ 
মহামারি পাড়ি দিতে থাঁকে তাঁর চিকিৎসা কে করছে ? গে! চিকিৎসক 
বাবু শহরের চার দেওয়ালের বাইরে যেতে চান না ওযে পাড়াগ! পায়ে 
কাদা লাগে, জুতা খুল্ত হয়। মেডিকাল কলেজের ডাক্তার বাবু 
গলীর বুকে স্বাস্থ টিকবে না বলে ত শহরের রাস্তার ধারে সাইনবোর্ড 
টাডিরে টেবিলের ওপর প1 লম্ব! ক'রে বদেখাকেন। পল্লীর চাষ প্রকৃতির 
হাতে নিজেকে সপে দিয়ে বসে আছে তাতে তারা দলে দলে মরছে) গ্রাম 
কি গ্রাম উজাড় হয়ে যাঁচ্ছে,_-ভিট। বাস্তব জঙ্গলে কাটায় ভরে উঠে গাড়: 
অপাধারের আবাস ভূমি হয়ে পড়েছে ।কণজন ডাক্তার তাদের রক্ষ! করছে? 
ভারা কৃশ ছুর্ধল হচ্ছে কেন? প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ক'রে তার প্রতিকার 
করতে উঠেপড়ে লেগে যাও তবে প্রকৃত কজ্যাণের পথ প্রশস্ত হবে। যদ্দি | 
একবার শহর ছেড়ে পল্লীর হাওয়ায় গ। খুলে চাষার কুঁড়ের ভিতর ঢুক্ষে। 
তার বহুদিনের জমান অন্ধকার বুক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সেই নিবিড়, ] 
আঁধারের আত্মার মধ্যে চাষার সমূহ বিপত্তির কারণ অন্গুসন্ধান করতে; 


পার তবে তুমি চাঁধার প্রতিনিধি হতে পারধে। ভবে তারহিতৈধী হ য়ে: 
ভার মঙ্গলের তীব্র আকাজ্ষায় উদ্ধন্ধ হয়ে বঙ্গের চাষা সমাজের জন্ত জগতের: 

সমক্ষে মানব সমাঞ্জের মধ্যে একট! চমৎকাঁর মনোরম স্থান তৈরী করে, 

দিতে পারবে । তবেতার ছুঃখের কালিমা অন্তরের নির্ধ্যাতন নীলিমাকে] ৃ 
একেবারে ঘুচিয়ে দিতে পারব | 


( ২৩ ) 


আমি আমার যাবতীয় অভিজ্ঞত! দিয়ে যত বারেই কশ বলদ ও রগ 
চাধাকে হুপুরবেল! ক্ষেতের বুকে লাঙ্গল চষতে দেখেছি ততবারই আমার 
নিকট এ একট! কারণ প্রতাক্ষ শরীর পরিগ্রহ ক'রে মূর্তিমান হয়ে প্রকাশ 
পেয়েছে । পেটা জমির 41)101110191)1110 70100100051 প্রাপ্তি 
অর্থাৎ মান্য যেমন শৈশব হতে নানাবিধ অবস্থার মধ্য )দয়ে বার্ঘকো 
উপনীত হয়, প্রস্তর 'যেমন পর্বত হ+তে গড়িয়ে আস্তে গুগোল মন্থণ হয়ে 
ধায়- মৃত্তিকারও তেমনি একট। উৎপাদিকা শক্তির সীম। আছে । মাটি 
জগতের সর্ব বস্তরই মত,_ একেবারে অক্ষয় হয়ে আসে নি। তার 
ভিতরকার সকল শক্তি প্রতি বৎসর ক্ষয় গ্রা্ হয়ে আসছে । যতটা 
ব্যয় হয়ে ধায়, ভতপরিমাণ থাগ্ঘ মাটিকে দেওয়াহয় না| যংকিঞ্চিৎ 
দারকি করতে পারে? আমরা দিন রাতের মধ্যে কতবাঁর খাচ্ছি, যদি 
একটিবার না থাই অমনি কত ুর্বল হয়ে পড়ি। তদ্রুপ বাংলার মাটি, 
ভারতের মাটি, শুধু খেটেই চলেছে কিন্ত থেতে পাচ্ছে অতি সামান্ত । 
তার ফল ধারে বীরে বেশ বিপুল হ'য়েই দেখা দিয়েছে । এই উৎপাদক! 
শক্তির ক্রম-ত্বাস প্রাপ্রি ঘটায় চাষ। অধিক পরিমাণে জমি সংগ্রহ করতে 
লেগেছে । সে বম কাটছে -'ফেলান, জমি উঠচ্ছে--সে আ+ল ভাঙ্গচ্ছে 
পথ মারছে-্রাস্তা পরিয়ে নিচ্ছে -গরু বাধবার বাঁচড়! কেটে ফেলছে । 
সেখানের জন্ত ছটফট.করছে। তবু সে যথোপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে 
না পেরে খণে আবদ্ধ হচ্ছে। পল্পীবাঁপী কে না দেখেছে চাষারা কত 
ধানের গোল! বিক্রী করে ফেলছে--কত নষ্ট করে ফেলছে। খাঁর! 
পুরাতন গে!লা কিন্ছে তার। চাষার রক্তের ব্যবসায় দার! চাঁষা চষে চষে 
পূর্বেকার মত ফল পাচ্ছে না বলে গোল! বেচে বাঁচবাঁর চেষ্টা করছে। 


[এই করতে গিয়ে গরুর চরবার স্থান গরুর আহারের জমি চাষ! নিজের 
মাহারের ক্ষেত ক'রে তুলছে । কত মাঠ ছোট বেলা শূন্য পড়ে থাকতে 


(২৪ ) 


দেখেছি। পুর্বে যে মাঠ গরু ছাগলের দল বুকে ক'রে দিগস্ত ব্যেপে পড়ে 
ধু ধু করত--অনংখ্য গাভী, বঙ্গদের দল ঘুরে ঘুরে চরে চরে মাঠের কাচা 
ঘাস থেয়ে ম্লান রবির নগ্নরঙিনভায় রাঙান সান্কাগগনকে পিছনে ফেলে 
বাড়ী ফিরত--সেই সব মাঠ আজ চাষার ফপলের ক্ষেতে শ্যামল হয়ে 
খেলছে | সে কাঁচা ঘাসের সবুজের খেলা আর এখন দেখা যায় না। 
গরু খেতে লা পেলে কি নেয়ে সবল নুস্থ হবে? না খেতে পেলে 
রোগের ছাত হ'তে মুক্তি পাবে কি করে ? চাষাঁও যেমন খণের দায়ে যাগ্র 
হয়ে মহাজনের কালপাশ ছিন্ন করতে গিননে অর্ধভূক্ত থেকে রোগের লগে 
খাটে উঠতে না পেরে অকালে ইহলোকের মাঁয় কা টচ্ছে, তেমনি গরু ভাঁর 
সাধের ক্ষেতকে নিঃসঙ্গ ফেলে রেখে ও অদ্ধাশনে স্বাধীন ভাবে চয়তে ফিরতে 
না পেরে সারাদিন থেটে খেটে কূণাঙ্ ₹'য়ে পড়ছে আর এক একবার ইন্‌- 
ফ্ুগ়েজার মত মড়ক এসে চাষার গোয়াল ঘর শুন করে দিয়ে যাচ্ছে। 
চাষাকে গক্চ পুতে হচ্ছে কিস্ত তাকে খাওয়াতে পারছে না? নিজেও খেতে 
পাচ্ছে না, গরুও থেতে পাচ্ছে না। গরু যা পায় তাতে তার যথেষ্ট 
ইয় 1] আর বত্মরে সকল সময় সমন ভাবে খেতে পায় ন1!। চাষ! 
যেমন মাঘ ফাস্তুন মান হ'তে মহাজনের বাড়ী ধরন! দিতে আরম্ভ ক'রে 
ও কন্জ ক'রে থেতে আরম্ভ করে তেমনি গরুও শীতকাল হতে আঞ্গাঢ় 
মাস পরাস্ত গৃহস্থের শুক্ক খড় বিচালির উপর নির্ভর ক'রে খাকে। যে 
চাঁধার খড় বিচালি থাকে না ও অর্থাভাবে কিন্তে পারে ন! সে এ অন- 
শনক্রিষ্ট গাভী কি বলদকে লালের সঙ্গে যুতে দিয়ে রৌগ্র তণ্ত 
কঠিন মাটিয় বুকে চাষ কারে বাড়ী ফিরে পরিশ্রমের সমানুপৰতে খেতে 
পায় না| তবে তার! বাঁচবে কি ক'রে? আমার ষতদুর বিশ্বাস মাটি 


খেতে পাচ্ছে ন। বলে ঢাষাও ক্ষীণ হচ্ছে ও গরুও প্রকৃতির নির্যাতন 
ই'তে রক্ষ। পাচ্ছে না। | 
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এমত অবস্থায় জমির উন্নতি সাধনের ভার যাদের উপর বছদিন থেকে 
দেওয়া আছে সেই কর্তৃব্যবিমুখ নিষ্ঠর জমিদান্নকে যদি কোন ক্রমে তার 
কর্তব্য সম্পাদমে নিযুক্ত করা যায় তাহলে জমির উন্নতি হবে__মাটির উত্বরতা 
বেড়ে যাবে, চাষা অল্প চাষে বেশী উৎপন্ন করতে পারবে; তখন প্রত্যেক 
মঠের মধ্যে এক একখও জমি গরু চরাবার জন্য পৃথক ক'রে রাখতে 
পারবে, গরুর যত্ব হবে, গরু থেতে পাবে বেশী । গাভী তখন পুনরায় তার 
প্রাচীন ছধ দেওয়া কাজে লেগে যাবে--সে কাচা কাঁচ! পবুজ সবুজ ঘাঁদ 
খাবে আর ভাড় ভাড় ছুধ দেবে, চাষা থেয়ে শান্ত সত্তষ্ হবে--ছেলে খেয়ে 
পির হাতি এড়াবে। আপন ন্ফর্তিতে পুনরুজ্ভীধিত হয়ে সোৎসাহে 
সবনব কষি-য্ত্রের ব্যবহার ক'রে দশ বিশগুণ বেশী শম্ত উৎপাদন করে 
হাসনাতি 10107101300 0704906%1 কে পরাজিত কৰে বর্ধন 
নীতি 17707585106 71000001%1% কে জনযুক্ত ক'রে তুলবে। 'ধনধান্ত 
গু্পে ভরা হয়ে উঠবে আবার এই বাংলার পল্লী। চাষা খেতে পেয়ে 
শক্তিমান হয়ে রোগের সঙ্গে যুন্ধ করতে পারবে। হঠাৎ তাকে আর 
 অকাঞ্ল কাল কবলিত হ'তে হবে নাঁ। 


জমি ও সার 


উৎপাদ্দিক! শক্তি জমির ক্রমশ: ক্ষয় গ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ায় টাসার 
ধোরাক কমে গেছে তা আমর। দেখলাম | এই শক্তিকে বাচিয়ে রাখবার 
জন্য চাষ! বৎসর বৎসর প্রাণপণ চেষ্টাও করতে ছাড়ে না। সেগাড়ী 
অতি করে গোবরের পচা সার জমিতে ছড়িয়ে দিয়েই 'সারদে ওয়া" 
((18800108 ) বাপারট। শেষ করে | কিন্তু গোবরে যে কতটুকু সার 
হতে পারে তা! সেঞ্জানেই না। ছোট বেলা বাপ চাঁচাদের সার দিতে 
দেখেছে মেই সংস্কার ও অভাস মত এ গোবরের সার ছাড়া আর কোন 
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পদার্থের ধে সার হ'তে পারে এ কথা*সে ভাবতেও পারেন! জমিতে 
শন্ঠের কি কি খান থাকে ও টাষার দাধারণ শস্যের পক্ষে কোন্‌ খাস্ত শ্রেষ্ঠ 
ত৷ বুঝ বাঁর শক্তি আমাদের চাষার নাই । কাঁজেই বদর বৎসর শশ্তে 
কোন্‌ কোন্‌ খাগ্ত জমির ভিতর হ'তে নষ্ট হনব বা কমে যায় তা সেনা 
বুঝে গোবরের নার ছড়িয়ে যাযন। এই সংস্কারগত অভ্যাসটা জন্মাবধি 
পেয়ে বসেছে ব'লে সে গাঁড়ী ত'রে সার বঃয়ে ছড়িয়ে দিয়ে আসে 1 এট! 
যে গুধু অভা।সের ফল তা! সুস্পষ্টতর রূপে বুঝা যাঁয় যখন তাকে গ্রুতি 
বংসর একই পরিমাঁণ সার জমিতে দিতে দেখি। চাঁষার পিতামহ যে 
ভূঁইতে যে পরিমাণ রাশি রাশি সার দিয়েছে সেও সেই গ্রকরণে সেই 
পরিমাঁণেই সার দেয় | দাদ] যে গ্রকরণে সায় জন্মাত সেও সেইভাবে 
সার রক্ষা করে। দাদাও যত্ব করে কখনও সার কমেনি সেও তা 
করে না| গোয়াল হতে ইচ্ছামত যেখানে দেখানে গোবর ছড়িয়ে 
ফেলে। প্রায়ই চাষার বাসঘরের পাশে কোন গর্ডের মধ্যে এই গোবর 
কমতে থাকে নানারূপে এ গোবর নষ্ট হ'য়েযাম। নান অযত্ে ও 
অত্যাচারে সেগোবর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে বৌদ্রতাপে শুকিয়ে 
যায়। তা হ'তে দুই ফল হয়। প্রথম ফল এই যে, গোঁবরের যে সারটুকু 
জমির বীজ ধারণের শক্তিকে প্রথর করতে পারে ততটুকু নষ্ট হ'য়ে 
ৰাতাসে রৌড্রে গিশে যাঁর এবং বর্ষার সময়ে ভেসে নন্দী থাল দিয়ে বেরিয়ে 
যায়। চাষা এই নিসার শুষ্ক গোবর লা'র বলে জমির উর্বরত! বৃদ্ধি 
কররার জন্ত কষ্ট ক'রে জমিতে দেয়। চাষা অজ্ঞ! সার ছ্েও%! 
আবশ্তাক; সেটুকু দেবুঝে কিন্তু এ অবস্থায় গোবর রাখলে বে সমস্ত সার 
নষ্ট হ'য়ে যায়, তার ফলপ্রসধিনী শক্তি অনেক হাস হয়ে যায়, মেতা! 


বুঝে না; এবং এই গোবর ছাড়! দেশে পচ! বাশপাত! কলার বাসনার ছাই 
প্রভৃতি সার তৈরী করার যে নানাবিধ মশলা পাওয়া যায় পে সম্বস্থে গে 


শন 
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অভ্ত। গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ শতাধিক বৎসরের মধো এখনও তাকে 
স্জ্ঞান দিতে পারেনি। কৃষি বিভাগে বড় বড় কর্মচারী শহরে শহরে 
ঘুরেই বড় বড় মোটা বেতন নিয়ে দিব্যি মজা! করেন কিন্ত সার তৈরীর 
জন্য কি কির্রবা পল্লীগ্রামে প্রচুর পরিমাণ চাষার হাতের মধ্যে আছে 
সে সম্বন্ধে এ যাবৎ কেহই অস্থসন্ধান করন নাই। মুর্খ চাযাকে আর 
বলব কি? সে বুঝেনা ব'লে প্রথার দাস হ'য়ে কার্দ ক'রে মনের 
ইচ্ছাকে শান্ত করছে। 


এই ত গেল প্রথম ফল বে অধত্র-ক্ষিত ও ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত গোবরের 
দার জমির ক্ষুধ! মিটিয়ে তার বৎসরের ক্ষয়কে পুরণ করতে পারেনা | 
দ্বিতীয়তঃ চাষার বাসগৃহের পার্শে ই গোবর প্রভৃতি আবর্জনা নাঁনারূপ 
রোগের বীজাঁনুর জন্ম ভূমি হয়ে বসে, তাতে চাষার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। 
এই উভয় ফলই চাষার সর্বশক্কিকে নিম্পেণ করে দিচ্ছে! জমি থেতে 
পাচ্ছে শা, চাষা রোগে ভূগছে। এ কুফলের হাত হতে সে নিদ্তি 
পাবে না, যতদিন সে ন! বুঝবে, কি ক'রে রাখলে গোবর সারুময় হবে 
অথচ অন্বাস্থোর কারণ হবেনা । ঘরের বহুদূরে যড় কয়ে এমনি ভাবে 
গোবর ও লান। আবজ্ছবনা রাখতে হবে যাতে করে তাঁর মধ্যে হ'তে বৌ 
বাতাস ও বুষ্টিতে আসল আবশ্যকীয় সারটা নষ্ট না ক'রে দিতে পারে। 
ঘর গোবর ছাড়া পল্লী প্রকৃতির অন্ত উবোর মধ্যে যে সার আছে ত 
কিরূপে দংগ্রহ করা যায় অতি সহজে ও অল্পব্যয়ে সেটা কৃষি বিভাগের 
পণ্ডিত মহাশয়দের উপর দিতে হবে চাষ'দের ঘরে ঘরে শিখিয়ে দেবার 
জন্ত | সার বেওয়ার বেলার চাষ! সেই প্রাচীন প্রথান্ুসারে চলছে, জমি 
| চষবার সময়ও সে সেই আবহমান কাল হ'তে যেব্যবস্থা টলে আস্ছে গার 
বিন্দমাত্র ব্যতিক্রম করে ন1। তার একটু মৌলিকতার চি পর্য্য্ত 


দেখতে পাওয়া যায় না। দাদ! যেনিয়মে জমি চষেছে, যে প্রকরণে সার 


শর 


(২৮ ) 


ছড়িয়ে বীজ বুনেছে দেও ঠিক সেই সেই নিয়ম গ্রকরণের বিরুদ্ধে যাঁয়ন| | 
লময়ের সুব্যবহার৪ জানে না, কানের প্রণালীও বুঝে না। শৃঙ্খল ত 
নাই-ই। কোন্‌ সময় কাজ করলে বেশী কাজ করা যায়, কি প্রণালী 
অবলম্বন করলে কাজটা অল্প পরিশ্রমে অল্প সময়ে, হ্বল্পব্যয়ে সম্পন্ন হতে 
পারে সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তার নাই । পকল কাছেই তারপর গ্রথ! 
একমাত্র উপায় | 

মি উর্বরাশক্তি শূন্য হয়ে উঠেছে ঝলে চাষ! যেমন ছুর্গতির চরম 
সীমায় এসে পৌছেচে তেমনি পুরাতন একঘেয়ে অবৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অনুসরণ করতে গিয়ে মে কোন উন্নতিই চোঁকে দেখতে পাচ্ছে না। 
পেটে খেতে পাচ্ছে না তাতে একদিকে তার শরীর ধ্বংসমুখে চলেছে অন্থা 
দিকে খণের চাপে অহনিশ নিরন্তর দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছে --তার মন্‌ 
শুকিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে! এই রোগগ্রস্ত মন ও শরীর আবার 
পুত্রকন্যাতে প্রবেশ করছে! পুল্রকন্া। ভূমিষ্ট হওয়ার পর মুহূর্ত ছ'তে 
বিবিধ বেগের সঙ্গে লড়াই করসে করতে অকাবো পরাস্ত হয়ে রণে তল 
দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করে । এই হ'ল আম্ার্দের চাষার জীখন যাত্রার 
সাধারণ গভি। | 

কয়েকবিঘ। জমি ও পিতার লাঙগল্‌ ছাড়! চাষার পৈজ্িক সম্পত্তি আর 
কিছু হ'তে পারেনা। দিন রাত মাঠে থেটে পেটের ভাত ছাড়া আর 
ঝড় কিছু সংগ্রহ করতে পারে না। তার আর কোন শিল্প বাবাণিজ্য 
কিছু করবারই অবসর হচ্ছেনা | একদিকে সারের অপ্রাচুর্ধ্য ও 
জঙ্গির ক্রমসার শৃন্ততা), অন্যদিকে চাষ!র অশিক্ষিত হূর্বাল অনশনকি, 
অমার্জিত ম্তিফ ও চিস্তাক্ষুদ মন এই উভয়ের যুদ্ধই চাষার জীধন | 
উভয়ই অধোগামী। উভয়েরই শক্তি নষ্ট হুচ্ছে-_-ফে এই শক্তি উদ্ধার 
করে? এই যুদ্ধ মিটিয়ে দেবে কে? এইযুদ্ধের অধসান কবে হবে? 


( ২৯ ) 


শিক্ষিত সমাজের ওপর এই গ্রন্থ সমাধানের ভার পড়েছে! চাষা 
ছেলে লেখাপড়! শিখে জ্ঞানেগুণে বিভৃষিত হ'য়ে ওই প্রশ্নের উত্তর করতে 
ষেদিন বদযে সেই দিন চাষার সৌভাগ্য ফিরবে। চাঁষার ছেলে লেখা 
গড়া শিখে চাকুরী ক'রে ঢাষের কথ প্রাথপপ ভুলবার চেষ্ট! করেছে। 
সে পাছে চাষ! নামে খ্যাত হয়ে পড়ে__পাছে সে “চাষার ছেলে”, বালে 
তত্র বাবু তদ্র মিয়া মজলিশে ঠাই না পায়_-পাছে স্কার লেখাপড়া শুধু 
চাষার ছেলে হয়েছে বলে কোন আদরই পভ্যসমাজে না! পায়--এই 
ভয়ে সে হয় বাপের নাম করতে চায়না, তার পরিচয়টা পর্যান্ত দিতে 
মাহল করে না আর ন1 হয় তার পিতার নাম রূপান্তরিত ক'রে দ্ধার 
বাবলায় অন্ত কিছু ব'লে নিজের মর্যাদা মানকে বাড়িয়ে তুলে । ২এইরূপে 
চাষার সংখ্যাও. ক্রমে কমে বাচ্ছে_-তাতে কারে শহরে ৩০২ টাকার 
একটা চাকরী থালি হ'লে দুহাজার তিন হাজার শিক্ষিত যুঝক চা 
হয়ে, সাহেব সভা, নব!ব লার হ্তে উচু দরের কেরাণী বাবুকে পর্য্যন্ত 
অস্থির ক'রে তুগেন। তাদের প্রাণ আই ঢাই ক'রে ওঠে | কত লাঞ্-. 
নাই না এই যুবকের দল থেয়ে ফিরছে। তবু ভাগের ঘোর কাটছেনা।' 
চাষার ছেলে এই চাকরীকে অধৃত মনে করে যেমন কলমের সঙ্গে 
আফদের চেয়ারের পায়ে বাধা পড়ছে তেমনি তার পিতা পিতামহ চার 


করতে গিয়ে বাবু মহাশয়দের দুয়ারে আটক হুঃয়ে যাচ্ছে। 


চাষের উৎপন্ন বৃদ্ধি করবায় মত ও হ্রাঁসনীতিফে দমন করবার 
অন্ত কোন জ্ঞানই তার নাই। সেই প্রাটীন শ্রথাই তাকে 
যা ছমুঠা জোগাইতেছে । তার বাপ পিতামহের ষুগে 
জমির উৎপার্দিকাশক্তি (01000090০৮7) ও বীজধারণের 
উপকরণ (101009799 ০£ 0119 5011 ) অনেক বেশী ও অনেক 


ক্ষ ছিল বলেই তারা যথেষ্ট সৌভাগ্যের মালিক হতে পেরেছিল । তার 


( ৩০ ) 


ধান চাল সেই ছন্ত অত সম্তা দেখতে গেয়েছিল। তার! অতি অগ্ল 
আর্নাসেই অতি অল্প পরিশ্রমেই গ্রচুর উৎপন্নের মুখ দেখতে পেত--সে জন 
তাঁর। অনেক অবসরও পেত। অবসর ছিল ব'লেই তারা চাঁষবাসের সঙ্গে 
অন্ত আর একট। বাবসায় ছোটই কোক আর বড়ই হোক করতে পারত ; 
সুতরাং সহজেই পৌভাগাশ!লী হ'য়ে উঠত। গ্রামে ধারা ফিরেছেন 
তার! দেখেছেন ও শুনেছেন সে কালে লোকে চাকরী না ক'রেও শুধু 
জমি থু'ড়েই কত বড় বড় বাড়ী ক'রে গিয়েছে__তাঁর ভগ্রাবশেষ এখনও 
সেই যুগের অফুরন্ত সম্পদ ও কল্যাপের সাক্ষ্য দিচ্ছে! সেই বন- 
'জঙগলে ঘেরা ভূমিসাৎ সৌভাঁগ্যের ছবি দেখলে অতীতের কত কথাই 
ন1 মনে উঠে | তখন মাটির নবশক্তি 'সোণার বাংলা” নামের প্রচার 
করতে সমর্থ হয়েছিল । 

সে শক্তিও কমেছে আর এখন লোগার বাংলা “শিলির 
বাংলায় পরিণত হয়েছে। এই শনিকে দুরাভূত্ত না করলে বাংল! 
ছারেখারে যাবে। চাষার জ্ঞান বুদ্ধি নাই, সে শনিগ্রন্ত হ/য়ে সেই ুর্ববল 
মাটির বুকে সারাদিন সারা সাঝ বসে ফল তুলছে কিন্তু তাঁর পেট 
ভরছে না। এই শনি তাড়াতে হ'লে জ্ঞানের অস্ত্র চাই | মাটিকে 
আবার শক্তি সম্পন্নী ক'রে তুলতে হবে। নুতন দার, নুতন চাষের 
যন্ত্র আবিফার ক'রে চাঁষার অবসর এনে দিতে হবে। চাঁষাকে গৃহীও 
করতে হবে_তাকে অবসরের শিল্পী করতে হবে এবং অবকাশের বণিক্‌ 
ক'রে তুলতে হবে-তার ছেলেকে কলমপাশ শেখা বন্ধ করে দিয়ে 
হীলপ।শ কৃধিপাশ শেখাতে হবেশাতাকে তাঁর বুদ্ধ পিতার হাতের কাজে 
জীবন আরম্ভ করতে হবে। তবে চাষার আধার ঘর আলোকে ভয়ে 
উঠবে--তাই ত চাই--নয়ত আর তার পরিত্রাণ নাই ! 


শা শট শশা শত 


( ৩১) 
'চাষার খণ ও কোঅপারেটিব ক্রেডিট 


খণের দায়ে চাষ! ভেঙ্গে পড়ছে । অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়ে দিয়ে 


চাষ! খণ কিছুতেই পরিশোধ ক'রে উঠতে পারে না। ১২ টাঁকা। ধার করে 
একজন চাষ সারা জীবন মহাঞ্জনের ঘরে উন্নুল ক'রে শোধ করতে 


পারেনি-__তার ছেলে সেই জের টানতে শুরু করেছে। বাংলার পল্লী 


সমাজে এই চাষার খণ একটা দানবের খেল! বলে বোধ হয়। মহাছনের 
আমন পল্লী সমাজের মাথান্ম তোল] আছে। মহাজন টাকা নাদিলে 
' চাষার মরতে চবিবশ ঘণ্টাও লাগে না। সে মহাজনের গোলা হ'তে 
ধান আন্ছে খাচ্ছে আর চষে খুড়ে যা পাচ্ছেতা পিঠে করে নিয়ে 


মহাজনের গোলা ভরছে। এইরূপে চাষার ছুনিয়াটা সত্য সত্য ঘুরছে । 
ব্সন্পে এক একবার ঘুরে এসে অমনি মহাজনের প্রাঙ্গণে তার এক 
আবর্তন পুর্ণ করে। চাষা মহাজনের বাড়ী হ'তে যাত্র। আর্ত করে 
আর মাঠ ঘুরে এসে মহাজনের গোলার মুখে 'তুচ্ছ দিনের ক্লান্তি গলানি' 


নিমেষে দুর করে। চাযার সঙ্গে মহাজনের এমনি সম্বন্ধ হ'য়েছে 


যে, কেহই কাহাকেও ছাড়তে পারছে না। চাষা ক্রমেই মহাজঃ মহাজনের 
তরী » শশা 


আআ রস 
 শ্ স্স্প র্পস্া্ সস এর সর 


শন" শক শত 


নব ভাল ক'রে। চাষা ফিরে বাড়ী যেতে পারছে না| এখন চাযাকে 
বাড়া নিতে হ'লে, তার মাঠের ধান নিজের গোলায় উঠাতে হবে, 
মহাজনের গোলার খুটি হ'তে তার পায়ের শৃঙ্খল মুক্ত করতে হুবে। 
সে ধেনানা উপায়ে সেখানে বাঁধা পড়েছে। তার গনি গ্রেতগুলিও 
হাজনের বাকৃসের মধ্যে আটকান। সে গুলিও বেক করে দিতে হবে| 
হাজনের লঙ্গে চাষার কোন সম্পর্কই যাতে করে না| থাকতে পারে 


র একট। ব্যবস্থ। করতে হবে। 


( ৩২ 


ভারভ গভণমেন্ট এষে “করতে হবে, অনেক দিন পূর্বে বুঝে 
কো-অপারেটিভ ক্রেডিটের জারি করলেন। অমনি হাজার হাজার 
কম্মচারী নিযুক্ত হয়ে গেল। দেশে দেশে €সালাইটী গঠিত হ'ল। 
বাংলাদেশে শুমূল শত শত সোসাইটী হয়েছে। এর উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে চাষার 
খাপ কমিয়ে দিয়ে তাকে খণযুক্ত করা ত্তাকে মহাজনের গ্রীব। (কৰল ) 
হ'তে নিষ্কৃতি করে দেওয়া। আজ গ্রায় একুশ বৎসর হতে এই অনুষ্ঠ।ন 
বাংলা দেশের জেল! মহকুমায় বংসর বৎসর সম্পর হচ্ছে। ব্যাঙ্ক খোল! 
হয়েছে চাষাকে টাকা দেওয়ার জন্ভ। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সেক্রেটারী 
বড় বড় শিক্ষিত উকিল মোক্তার ইত্যাদি | তীর চাষাকে ধণমুক্ত করবার 
অন্ত ব্যবস্থা! করতে লেগেছেন। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট কাকে বলে 
সে সম্থন্ধে আমি বলব না। তবে এই চাষার 'গ্পগ্রস্ত হওয়1'রোগটাকে 
সারবার জন্য অল সুদে খণের যেব্যবস্থ! খোল! হয়েছে তাতে চাষা র 
রোগ সারছে কি বাড়ছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বলে এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করতে চাই। 

পলী মহাজন যে চাইত তাকেই টাকা দিত, তবে নদের হার বেশী। 
আর ক্রেডিট ওয়ালারাও টাকা দিচ্ছে তবে তাদের সুদের ছার খুব কম। 
 প্রভেদ শুধু সুদের অল্প হারেই দেখা যাচ্ছে তানয় আর একটু বৈসাদৃশ্ত 
আছে। মহাজনের নিকট একজন দুইজন দশজন কলে কোন বীধ। 
বাধি নিয়ম নাই-_সে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন টাকা দেয়। কিন্ত 
ক্রেডিট দাঁতৃগণ'গাতা” করে অর্থাৎ দশ বিশলন একসঙ্গে ন1 গেলে টাকা 
ছাড়েন না। গ্রামের মাতবব্র ধার! তাঁরাই জামিন হয়ে সোলাইটা গঠন 
করে টাক বিতরণ করেন। পুর্বে যেখণ করত না বা খণের তয় 
করত ও মহাজনের লাম গুনে আতঙ্কে কাপত, অরন্থুদের লোকে সেও 


নির্ভয়ে ধীরে ধীরে সোসাইীর খাতায় নাম লেখাচ্ছে | টাক| আদাদে 


€( ৩৩ ) 


করতে ডিরেক্টরদের কোন কষ্টই নাই। গ্রামের মাতববরগণ খণীদের 
কে কেমন অবস্থাপন্ন সমস্তই জাঁনেন। তারা অমনি তাঁদের গরু বাছুর 
ধান চাগ আটক কারে টাক আদায় করে লন। আবারখ্ণীর। 
এসে নুতন বতমরে নৃত্তন করে টাকা ধার করে| তাতে ক'রে খণ 
কমছে না ৰা প্রথম ধণীর] ধাণমুক্ত হঃয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে শিখেন!। 
তাপের শ্থভাবও পরিবর্তন হয় লা। ম্ুদের হার কম হওয়াতে তারা 
টাক। বেশী গ্রহণ ' করে; কিন্তু জমিতে জন্মায় পূর্ববাপেক্ষা বেশী নয়, 
কাজেই তার] মহাজনের লিকট কম টাকা গ্রহণ কারে যে পরিমাণ 
সুদ দিত সোপাইটিতেও তারা সেই পরিমাণ শ্ুুদই দিচ্ছে কারণ টাক! 
বেশী এখানে! তা ছাড়া যাঁর মহাজনের কাছে ঘেসত না, তারাও 
দোঁলাইটাতে এসে খুনী হয়ে বলেছে শুধু অল্প হারের লোভে । চাঁধার্দের 
অভাব লকলেরই । তবে টাকা পাওয়া! কঠিন হলে তাদ্দের অনেক 
কষ্ট সহা করেই কাটাতে হয়) কিন্ত টাকা পাওয়। সহজ হ'লে সে কষ্টটুকু 
আর করতে হয়'না। অতএব দেখতে পাওয়! যাক, ক্রেডিট সোলাইটি 
ধণ কমাচ্ছে না বরং খণীর সংখ্যা] অন্থপাতে বেশী করছে । দোদাইটা 
আর৪ বৈজ্ঞানিক উপায়ে টাকার বাবসায় করতে বসেছে । পল্লী মহ 
জনের পরিবর্ৰে আমর শহুরে বৈজ্ঞানিক মহাজন পেয়েছি ৷ তাতে চাষার! 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে খণগ্রস্ত হ'তে শিখবছ |! 


(কিন্ত আমর ত তা চাই ন। চাষাকে খণীহ'তে আমরা দ্রিব না | 
দে নিজে উপায় করে আয় উৎপন্ন ক'রে স্বচ্ছন্দ সচ্ছল সম্পদশালী 
হোক্‌ এই আমরা চাই। জু কমিয়ে তাকে খণ করতে অভ্যন্ত করালে 
সেত ঞ্ণর হাত হ'তেমুক্তি লাভ করতে পারবে না। সে খণই 
ক'রে চলবে। দেখণ ছাড়াতে হয় কিরূপে তা তশিখতে পারছে না। 


ক্রেডিট সোসাইটীর পরিদর্শকবর্গ অনেক সময় সত্যন্থায় ধর্দের মন্তকে 
৩-_ | 
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পদাঘাত করতে ইতস্ততঃ করেন ন!; কাজেই তীরা চাষার কর্তব্যগুলিও 
দেখিয়ে দিতে চান না অতথানি কষ্ট শ্বীকার ক'রে। সবাই শোষণ 
করবেন তবে আগ পুরণ করবে কে? 





কৃষকের হৃর্দশা 


চামার দুর্গতির কথ। ধখন মনে গড়ে তথন ওপারের কলের কৃতিত্বের 
কাতরানি ও গোঙানি চোখের সামনে ভেদে আসে। উনবিংশ 
শতাবীর প্রারস্ত হতে কল যে সম্পদ ও কল্যাণ জগতের বুকে এনেছে 
তা দেখে বাহবা দিচ্ছে না এমন লোক খুব কমই দেখাযায়। তার। 
বড় ঝড় শহরের বড় বড় অট্টালিকা, কলের হাওয়া, কলের আলে! দেখে 
মুখে বলেন) বাহবা! পাশ্চাতোর বিজ্ঞান কি সভ্যতাই না স্বজন করেছে)" 
এতে কারা মেতে উঠে আমাদের এই দুর্ভাগ। দেশট্াকেও্ড সেই দিকে 
অগ্রসর করাবার জন্ত কত না প্রয়ান পান! "এই দেশ কলে ছেয়ে 
যাবে। সকল পল্লী শহর হয়ে উঠবে । মানুষ কত সুখের সামগ্রী 
ঘরে বসে পাবে-:এই হল তাঁদের স্বপ্ন। কিন্তু আমি যখন প্র বথা 
ভাবি তথন আমার প্রাণ আণ্তকে ওঠে! ভবিষ্যৎ মানুষের বিনাশ 
সাধনই এই কল বৃদ্ধির অন্ততম ফল। মানুষের পরিধেয় ও বিল'স 
সামগ্রীর প্রাচুর্য ও যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্ত কণের প্রবর্ডন আবস্তাক | 
এই আবন্কতাকে মান্তে রাজি আছি যদি এতে করে মানুষের আত্মা ও 
আন্ত মানুষটা কলের মুখ ব্যয় হয়েন। যার। কিন্তৃতা সম্ভবপর নয়। 


কলও বাড়বে মানুষেরও দরকার হবে। কল এসে মানুষের শ্রম কমায়নি 
বরং বাড়িয়েছে । ওল! বলেন কল হচ্ছে মানুষের শ্রম লাঘব করবার, 
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*ন্প। কিন্তু কার্ধাতঃ শ্রম কমেনি । মাঁনষের শ্রম বেড়েই চলেছে। 
এই শ্রম বেড়েছে ও সঙ্গে সঙ্গে তার সকল স্বত্তি সকল স্বাধীনতা কলের 
পাকে নিহত হয়েছ! দে কলে ঢুকবার আগে নিজে খাট.ত ও পল্লীর 
নগ্রউদার প্রকৃতির কোলে ক্ষবনরের আনন্দে খাটুনির ক্ষু্র সাফলাচক 
উপভোগ করতে পারত । আজ তার মীথার উপর কলের কাল ছাউনি, 
পাঁশে কলের কলবর ও কল-নিযুক্ত মানুষের অশাস্ত কোলাহল তাকে 
মুহুমুহুঃ অবসন্ন করে ফেল । প্রতিদিনই সে একটুখাণি করে 
মরণের পথে এগিয়ে বাচ্ছে। আঁমার কথাটা আর একটু পরিষ্কার 
করেই বলি।. | 

বর্তমান শিল্পপ্রশ্থত সভাতার ( [)এওাগি 05110158007) 
গোড়া কোথায়? অষ্টাদশ শতাবীর শেষভগ । ইংলগ্ডে এই 
সভাতার উংস। ক্রমশঃ সমস্ত জগৎ এই সভ্যতায় আকরুই হায়ে 
পড়েছে। ধ্রীসভ্যতার প্রধান কারণ হ'ল ধন- সম্পদ বন্ধন শক্তির 
স্সপরিসীম আতিশযা। বাম্প ও তড়িৎ $ উৎপাদনের গ্ররষ্ট প্রক্চি- 
রর উদ্ভাবন ও শ্রমলাঘবকারী কল; অধিকতর শরমবিভাগ ও বুল- 
উতৎ্পাদন-গ্রকরণ এবং সুদৃব দেশের সঙ্গে সংঘোগ হাপশ ও শিপ 
পদার্থের বিক্রয়ের জন্য জলম্থলে নানাবিধ আংন্চর্যয সুযোগ আবিষ্কৃত 
হওয়ায় মানুষের শ্রম নিরতিশয় কার্ধযকরী হছে পড়েছে। এই সমস্ত 
করণে বস্থৃতঃ সকলেরই ধারণা হ'ল) শন বাস্তবিক লু হবে শ্রমীর 
অবস্থ! ফিরবে-এই প্রকাণ্ড ধন-বদ্ধিন-শাক্তি দারিদ্র্যঙ্তে অতীতের 'উপ- 
কথায়” পরিণত করবে। লৌরকিরণ-হাস্তও আবার মধুর হনে মানবের 
ঘরে ঘরে ঘুরবে--চতুদ্দিক সম্পদের স্ফপ্ত গরধিবত হয়ে জীবনের অব- 
কাঁশকে সরগরম করে তুলবে 1” অষ্টাদশ শতাব্দীর ওদিকে কে এ 


ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করতে পেরেছিল? পালতোল। জাহাজকে লাগে 


( ৩৬ ) 


দিয়ে বাম্পপোতি দেশ বিদেশে ঘুরে ফিরছে -বাম্পশকট মানুষকে মুহুর্তে 
দুর দৃরান্তরে রেখে আমছে-_কল মানুষের সাঁষান্ত ইশারায় কত কি 
সৃষ্টি ক'রে তার সহস্র ইচ্ছাকে পুর্ণ করছে যা নাকি শত শত মানুষ, শত 
শত জন্ত্রশত দিনেও সম্পন্ন করতে পারত না। ভীষণ সাগর তরঙ্গ, 
গিরিপর্বত) ন্দন্দী শল্লজ্বঘন করে কত অসমসাহসিক কাধ্য কলের সাহাব্যে 
বটুৰে তা কে ভেবেছিল % এই ঝুল এসে দরিদ্রতম শ্রদীকে ছুটা দিয়েছে 
সে অবকাশের আনন্দ সুখে উপভোগ করছে । মান্ুধ অভাবকে আর 
চোখে দেখছে না। শাস্তি ও নির্ভাবনা সকল দিক নিপিড় কত্রে 
ভরেছে। এই হ'ল কলতক্কদের রায়। 

এর! বলেন,--এই সম্পদ্দের মধ্যে মানসিক সম্পদ ও নৈতিক কলাণ 
জেগে উঠবে । সোথার বুগ আবার ফিরবে । সকলেই অবকাশ উপ- 
ভোপ করবে । মানুষের চিরদিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে) মানুষ 
আর বুতুক্ষ থাকবে না, খর্ধ হবেনা; লোভ আর মানুষকে পাপাসক্তু 
করতে পারবে না? সকলেই অভাবের ওপরে উঠবে। শিশু শার্দ,লের 
সঙ্গে থেলা করবে । আম্মালের নক্ষত্র ও শশার কিরণসুধা পানে 
বিভোর হয়ে মানুষ নশ্বর পৃথিবীকে দেবগণের শাশ্বভভবনে পরিণত 
কর প। বত আবিলতা দুরে সরে ঘাবে ) নিডুর কঠোরতা কোমল হাঝে 
উঠবে এবং সকল অশান্তি মনোরম শান্তি ও মনোহারিত্বে ফুটে স্থুরূডি 
সঞ্চার করবে । তা হলে দারিদ্রাসস্তুত পাপ, অজ্ঞতা, পাশবিকতা ও 
নৈতিক দুব্বলতা কি ক'রে তিছতে পারবে ? দারিদ্র্য লোপ পাবে ও 
দারিদ্ব্যের ভর আর থাকবে না| কে তাহ'লে অর্ধীন থাকবে? কে 
তাহলে উৎপাড়িত হবে? সকলেই মেখানে স্বাধীন ও লকলেই সেখানে 
ধনসম্পণশালীা রাজাধিরাজ হ'য়ে ঈড়াবে। 

কলের মরীচিকা! এই স্বপ্পে সমাজের স্তরে স্তরে ধান্থুষকে মোহাচ্ছন্ 
করে ফেলেছে । আলাউন্দীনের প্রদীপের মত কত না আশ্ট্য্য 
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আবিষ্কারে এই আধুনিক যুগ অতীতকে ডিঙিয়ে জলভ্রীবন্ত মূর্তিমান হ'য়ে 
উঠ্বেছে। আর এঁ আবিষ্কারের ফলে কতকগুলি অভিনব প্রক্রিরা এসে 
অর্থকে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করে ই স্বপ্রকে সফল ক'রে তুলবার আয়েজন 
করেছে। এই স্বপ্রজাত হুরাশ! ছুরাকাষ্তক্ষা প্রত্যেককে এরূপ ভাবে 
আঁভন্ভূত করেছে বে, সমাজগতি দিক্‌ পরিবর্তন ক"রে বিভিন্ন চিন্তাধারায় 
ও বিভিন্ন নীতিতে মান্গবকে দীক্ষিত ক'রে ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন সকল 
জ্ঞানশাখাতে বিশ্ময়কর বিপ্রৰ এনেছে । প্রাচীন চিন্তা ও ভাবধারা, 
সংস্কার ও জীবনের উদ্দেশ্তু, আশ! ও আকাঙ্ক্ষা, কর্মনীতি ও ধর্মকর্তবা 
পমস্তই বিকৃত হয়ে গেছে ! সমস্তই ওলট পালট ভয়ে গেছে । মাছুষ নিরন্তর 
কম্ম প্রচেষ্টা ও নিদারুণ ব্যন্ততাকে জীবনের মুখ্য উদ্দেগ্ত করে তুলেছে । এই 
বিরাম কাধ্যকঠোরত। আজ্‌ সভ্যতার মাপকাটি হয়ে দাড়িয়েছে | একে 
ওরা বছেন কাজ (13051107655 )1 যে এই উদ্বিগ্ন কর্ম্নকাঠিম্তকে ঘুণা 
ক'বে নিবিড় নিরিবিলি জীবন শিশিকসিক্ত সমীরণের ষধ্যে খেলিয়ে রাখিতে 
চার মে অকেজো২--এটা একটা গালি আজকের দিনে | প্রাণের বু 
বিকাশ ও জয়ের উন্মীলল, সমাজে ও ক্ষুদ্র ভুচ্ছ ব্যাপারে প্রকটিত হতে 
আজ আত পারে না। সকলই গৃহ-পলীর শান্তনিবিড জীবনকে 
অপসন্দ ক'ঘে শহরের ভাড়াটে সক্কীর্ণ জীবন ঘাপন ক! খুবই আনন্দ- 
ভনক মনে করছেন । 

কিন্ত ছুঃতধর বিষম়। আমাদের দিন পিন বাস্তব জীবনের সঙ্গে লাক্ষাৎ- 
কার লাভ দটছে। স্বপ্ন ও ছুরাশা থেকি অঘটন ঘটিয়ে তুলেছে তাই 
আজকার পিনে দাননের আকুতি পরে মাথা ভীচু করে দীড়িয়েছে | 
সে ক্রমেই আসআন ধরতে চাচ্ছে । সে ভুল থাকবার নয়। স্বপ্ন ভেজে 
চুরমার হয়ে গেছে। অমৃতের পরিবর্তে বিষ উঠেছে বেণী । কল 
এসেছিল সখ 'ঘটাডে কিন্তু সে ঘেকি পিয়েছে তার অভিযোগ আব্গ 
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পথিবীর সর্কজ মর্মান্তিক ও নিদারুণ নিনাবে নিখ্োোধিত হচ্ছে । কলের 

গৰ্ধ থান থান হয়ে শ্রমীর সঙ্ঘকে বিপুল ক রে তুলেছে । 
শমীর করুণ অভিযোগ বিশ্বপ্রভূ খোদার জাসন টলিয়ে দেওয়ার 
যোগাড় করেছে, সে ইতিহাস এখানে বলার দরকার নাই । আজ 
লকলেই গনিনারণ সময়ে” (01070 07005) এসে পৌছেচে। যেখানে 
মানুষ গণতন্ধের আগুতাম স্বাধীনতা পেয়েছে, আবার সেখানে মানুষ 
বাষ্রতন্বের শতজালে জড়িত হয়ে শ্বাসরদ্ধ হওস্কার উপক্রম করেছে । যেখানে 
নাবসাজ়্ সচল, সেখানে বিপুলবাহিনী সজ্ঘবদ্ধ হয়ে বসেছে। লেদেতে 
মার কাগজ অর্থের জ্ঞাপক হাযধে কিরছে | যেদেশে স্বর্ণ রৌপ্যের ছড়ীছন্তি 
(দ দেশেও তী “নিবারণ নময়ের' হাহাকার নিরবচ্ছিম্নভীবে দেখা দিয়েছে । 
কিন্ত এর ভিতর একটি সাধারণ হেতু খুজে পাওয়া যায়| দেশকাণ পাত 
দে কলের প্রভাব বিভিন্ন হয়েছে বটে, কিন্ত স্কবু কতকগুলি কারণ 
সর্পন্তর এক এব তার ফলও এক | এই কলের প্রধান কী 
হচ্ছ পাখিব সম্পদের প্রভৃতি বু্ধি (105151121019£1553 ), 
বাকে “সংসারের উন্নতি” বলা যেতে পাবে। ত্র উন্নতির জন্য কতকগুলি 
কাঁরণ একত্র মিলিত হওয়া! আবগ্তক | যেখানে থে শহর নগর এই 
কারণ সমূহ সম্পূর্ণ সমাবিষ্ট হয়েছে সেখানে তত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ও 
উন্নতির বুক চিরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থে রক্তনদী প্রবাহিত হ'য়ে 
এলেছে তা আর কেহ লক্ষ্য করছে নাঁ। তাই দেখা যায় বেখানে লোব 
সংখ্যা খুব বেণী, ধনসপ্পদ প্রচুর, উৎপাদনের কল ও বণ্টনক্রিয় 
| 15501097501 [)151681000 ) পূর্ণরূপে স্ুস্তিলাঁভ করেছে সেখানেই 
গভীরতম দারিদ্র্য, জীবন যাভার কঠোর্তম শ্ীয়াল। এবং নিরুপা 
অলসত্তা কন্মাভাবকে ঘনীভূত ক'রে তুলেছে । মানুষ পেটের জালা 
৮: এ.) নন নানি জভিনলাপ ও ভিরস্থা 
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করতে করতে অনিবার্ধ্য মৃত্যুর কোলে আশ্রপ্প লাভ করছে। ধনী ধনের গব্ধে 
স্বীত হ'য়ে যেমন তেমনি অবিচলিত হ'য়ে দীড়িয়ে থাকছে । পল্লীর 
বুক শূগ্য হয়েছে শহরের এক ইঞ্চিও শুন্য নাই। ভিক্ষুকের সংখ্যা 
বঞ্ধিত হয়ে চলেছে । যেখানে কল এখনও শিশুর মত দুর্বল ও 
্র্তিনাভ করতে পারেনি সেখানে এখনও দারিত্য ও কর্মহীন আলসা 
পুরা বুদ্ধিলাভ করেনি! কিছ্ছব কলের চরম শ্ফপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অকুরম্ত 
প্রাচুর্যোর মধ্যে হৃদয়বিরারক ছুরবস্থ! 'ও দারিদব্য দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে 
পড়েছে । কল যেখানে এখনও ধনীর থরে প্রচুর আরাম ও বিলাসকে 
এনে দিতে পারেনি সেখানে তাকে কাজ করতে হয় ও সাধারণ মীনুষও 
থাঁটে স্থৃতরাং সেখানে দরিদ্র ও ভিক্ষুকের সংখ্যা অপেক্ষার ত অনেক কন। 
শহরে ভিক্ষুক, রোগী ও ছুর্বস্থাপন্ন অসহায় নারী পুরুষ বালক বালিকার 
খ্য। যত বেশী, পল্লীতে তত নয় । কলের উপর কল বেড়ে গিয়ে শ্রম 
কমাবার ছল ক'রে যতই উন্নতি ক'রে যাঁচ্ছে ততই দীরিদ্র্য ভীষণ মূর্তি 
ধরছে। সমাজের মুষ্টমেয় একশ্রেণী অনিন্দ্য স্থথে কাঁল যাপন করছে 
আর অধিকাংশ এক মুষ্ি অন্ন সংগ্রহ করতে প্রাণপাঁত ক'রে দিচ্ছে। এই 
সত্য ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হচ্ছে । কল যে গতি ধরেছে তাতে ধনেরই বৃদ্ধি 
হচ্ছে বটে কিন্তুদারিদ্র্য কমছে নাঁ এবং কম্বে এমন আশা করা যায় না। 
শ্রমীর শ্রম লু হচ্ছে না বরং শ্রমীর ভার ক্রমশঃ গুরু হ/য়ে ফ্াড়াচ্ছে। 
ধনী নির্ধন এর মধ্যে পার্থক্যের রেখা ক্রমশঃ বৃহত্তর হয়ে উঠছে । কলের 
সন্াবহার হচ্ছে কারখানার (£৪০০:% ) পর কারখানা! ক'রে পৃথিবীর 
খোলা বাতাস ও মুক্ত আকাশকে ঢেকে ফেল! আর রাশি রাশি ধনে ধনীর 


গৃহপ্রাঙ্গন ভ'রে দেওয়া । কিন্ত তারই মাঝে মানুষ ক্ষুধায় প্রাণ হারাচ্ছে। 
ক্ুদ্র শিপু কর্পরত জননীর শুষ্ক বুক টেনে নিসাড় হ'য়ে থাকছে আর 
চতুঙ্দিক অর্থগুপ্ তা ও ধনপুজ। তাগুব নৃত্য করে অভাবের নিষ্ঠুরতার হাত 
হ'তে পরিভ্রাণ-তৃষ্ণা আরও গ্রথর ক'রে তুল্ছে | 
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সতা বল্তে, ধন বদ্ধিত হয়েছে বিষম । কল শাস্তি অবসর ও পরি- 
চ্ছন্নতাও এনেছে কিন্তু অনেকের পক্ষে উহার বিন্দুপরিমাণও জুঠে ওঠেনি | 
যাঁর] মমাজের তলে পড়ে রয়েছে অর্থাৎ বারা সমাজের নিয়স্তরে পড়ে 
উচ্চস্তরের চাঁপে প্রাণ হারাতে বসেছে তার। প্র মুখ শাস্তির কণা পরি- 
মাণও চোখে দেখতে পায় না। কল উচ্চ ও নিয়স্তরের মধ্যে থে 
দাড়ি বসিয়ে দিয়েছে তা আর মুছতে চায় না । নীচে যারা পড়েছে তার! 
ধ্বংসের মুখে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সমাজ অন্ুদ্বেগের গুঁদাসীস্তে উপরের 
স্তরকে বাহবা দিচ্ছে। 


দারিদ্র্য ও ধনোন্তি (10০৮ 20010001289 ) আজকার 
জগতে কল-সভ্যতার ছুইটী যমজ সম্তান। এদের মধ্যে দারিদ্র্যের শ্রভীব 
অতীব ভীবণরূপে দেখা দিয়েছে! এই সভ্যতা কেন্দ্র ক'রে বর্তমান 
যুগের দকল চিস্তা--রাস্্রীর, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক-__তবিষ্যতের সমস্যা 
মীমাংসা করতে ব'সে গেছে । কল যতই বাড়বে ততই তার বমজ সন্তানের 
মধ্যে বিপুল সংঘর্ষ উপস্থিত হবে! উভয়ই বিপরীত মুখে চল্ছে। একে 
অপরকে ধবল করতে প্রবৃন্ত হ'বেছে এ দ্বন্দ কবে থামবে তা খোদাই 
জানেন। একটা অভাবকে প্রবল ক'রে তুল্বে-আর একটা কয়েক 
জনের ক্ষুধা নিরৃত্তি ত করবেই তা ছাড়া তাদের ভাণ্ডার পুর্ণ করতে 
থাকণে ; অবধ্েবে প্রতিঘাত শুরু হবেই । দ্বিতল ব্রিতল যতই বাড়ছে 
তত সমাঙ্গ দেব প্রশয়ের শুস্তয়ঙ্কর বিপ্রবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে । 

পূর্বকঠনে মকলকে কাজ করতে হ'ত । সকলেই স্বাধীন জীবন যাপন 
করত। ভিক্ষুকের শ্রেণী হিসাবে পৃথক অস্তিত্ব ছিল নাঁ। ধনেরও প্রচুর 
বৃদ্ধি হত না। সকলই স্থলে সন্থষ্ট থাকৃত। তারপর ক্রমশ: গৃহশিল্পের 
উন্নতি. হ'ল, পরিবার ক্রমে বেড়ে গেল । তখন জোক গৃহত্যা্ করে 


আয়ের সন্ধানে ইতস্ত'তঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগল । এই নমগ্বে মানুষের 


( ৪১ ) 


আত্মস্বার্থ বিপুল হ'তে লাগল সুতরাং অক্ষমেরা! গোটা সমাজের ওপর চেপে 
বস্ল। দারিদ্র্য ধীরে ধীরে মুত্তি পরিগ্রহ করতে লাগল । কিন্তু প্রবল বেগে 
এই দারিঙ্য বাড়ে নি। 

চাষার জীবন মাটির ওপর নির্ভর করছে। তার গৃহশিল্প পশ্চিমের 
কল বিন ক'রে দিয়েছে । মব তার যোগাতে হচ্ছে প্র মাটী 
খুড়ে খুড়ে। মাটি আর কত পারেঠ ভারত শক্তির একটা 
সীমা আছে। সেত আর করুতরু কামধেন্ু নগ্ন যে যত ইচ্ছা 
ততই তার নিকট পাওয়| যাবে। মাটির উর্ধরতা কমে গেছে। 
প্রতি বৎদরই মাটি খেটে খেটে চাষার হাতে দিচ্ছে কিন্ত প্রতি 
বৎসরই মাটি কিছু কম ক'রেই দিতে পারছে | চাষ! কম পাচ্ছে, তাঁর 
অভাব বেড়ে যাচ্ছে। মাটির ফল দিয়ে তার সকল অভাব পূরণ করতে 
হচ্ছে। সেষে ফল পায় তার আবার অংশীদার কত জন--সেটা দেখা 
আবশ্তক। একা চাষা খাট.ছে আর তার কাধে চেপে কতজন সে খাঁটুনির 
ফলটা উপভোগ কচ্ছে তা দেখলে বুঝা যাবে চাষার ছুর্গতি উদ্দগামী যে 
দাড়িয়েছে! কল তৈরী কচ্ছে আর কয়েকটী লোকে তার ফলে ভাঙার 
পুর্ণ করে রাখছে আর নাধারণে বুভূক্ষু জীবন লঃগ্নে ব্যস্ত । এখানে চাসা 
তৈরী কচ্ছে আর নকলে এসে তার সব ভাগবাটরা ক'রে তিল তিল ক'রে 
নিয়ে বাচ্ছে। চাষা ষেমন তেমনি শূন্য পেটে টোকা মাথায় নিড়ান্দি হন্ছে 
মাটির আতপতাপে দগ্ধ হচ্ছে । 


চাষা যা জমি খুঁড়ে পেগ তা মব জমিদার ও মহাজন ভাঁগ করে গ্রাম 
কষল। চাষা একেবারে অন্নহীর বন্ত্রহীন হ'ল । এখনও চাঁষা মহাজনের 
আশ্রয় পেয়ে জীবন ধারণ করতে লাগল | এবার তার আর উপায় নাই। 
মহাজনের ঘ্বরে যে দেনা জমেছে তার পরিষাণই ভগ্নানক-_-তখন আর কে 
তাহাকে সাহায্য ক্ষরবে? এইবার জগ্রি ছেড়ে তিক্ষার ঝুলি কাধে বেধে 


( ৪৯ ) 


শহ্রমুখে ছুট । পুত্রকস্তা পরিবার যে যেখানে পারে সেখানে অঙ্গের জালায় 
বের হয়ে পড়ে । জমি ক্ষেত সব মহাজন জমিদারের ঘরে উ:ঠে। পৈত্রিক 
ভিটা একেবারে বন জঙ্গলে ভরে যার! এই জমিহীন অবস্থা চাষাকে 
ফাঙ্গাল ক'রে ছাড়ছে । এ অবস্থা স্থানে স্থানে এসে গেছে। বনু লোক 
বাস্তহীন হয়ে জমি ছেড়ে দেউলিয়া! সেজে গ্রাম কি গ্রাম উজাড় ক'রে 
তুলছে। 

আর উদাসীন হয়ে থাকলে ভবিষ্যতে জাতীয় মহামৃত্যু অনিবাধধ্য হয়ে 
উঠবে। জাতির জীবনী শক্তি একেবারে বিলুণ্ত হবে। চীষার মৃত্যু ক্র্থে 
জাতির মৃত্যু একথা দিবাঁলৌকের মত সত্য। এমএ, বি এ, পাশ ক'র 
আমাদের চাষ হতে হবে-জমির নষ্ট শক্তিকে সন্ত্রীবিত ও পুনরুজ্জীবিত 
ক'রে তুলতে হবে-_চাষার অস্তিত্ব যাতে রক্ষা পায় তার চেষ্টা পেতে হবে। 
জমিদার ও মহাজন বাবলায়নীরদে র অংশ কমাতে হবে। মহাজনের লাভ ও 
ধাবসায়গার্তের মুনাফা চাষার হাতে দিতে হবে । মহাজন ও ব্যবসামদারদের 
টাকা জমির উর্ধরত। বৃদ্ধিকল্পে খাটাতে হবে। চাষার অজ্ঞতা, মুর্থত! ও 
অসহায়তার সুযোগ যাতে তারা না নিতে পারে তার যথাসাধ্য প্রয়াস করন্ডে 
হবে। চাষাকে দ্রানী ও সংঘবন্ধ ক'রে তার নিজের অধিকারকে স্মরণ 
করিয়ে দিতে হবে। তারা আম ক'রে যাতে নির্বোধ হ'য়ে নিঃসহায়ের 
মত না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। জমির শক্তিকে ফিরাতে পারলে 
চাষার চাষের ব্যয়ঙ্জ কমে যাবে। 


চাষা মনে করে জমি যত চধা যাবে ততই ফসল উঠবে; জমি একেবারে 
অক্ষয় | একথা ভুল, তা তাঁকে গ্রমাণ ক'রে দেখাতে হবে। নতুবা সে 
বিশ্বাস করবে না । এর জন্য দেশ-হিতৈষী ব্যক্ষির দায়িত্ব বেশী ধার! 
বন্তুতা দিয়ে দিয়েই দেশের দেবা ক'রে আসছেন; শুধু হয় সরকারকে না 
হয় আর কাউকে নিন্দা ক'দ্েই কর্তব্য শেষ করছেন-তাদের প্রতি 


(৪৩ ) 


আমার বলবার কিছু নেই। কিন্ত ধারা শিক্ষিত হ'য়ে চাষার জীবন দ্ধ 
মনে করেন অথচ ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণী জীবনকে ধন্য ধন্য করে 
বরণ ক”রে নিচ্ছেন তাঁদের প্রতি আমার এই অনুরোধ । তারা যদি আগ্রহ 
ক'রে এই চাধার জীবনকে বরণ করতে পারেন আর উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে ধীরে ধীরে উদ্ভাবন করতে প্রস্তত হন আমি জোর গলায় বল্তে 
পারি তার! সহজে ধর্ম ও অর্থে আত্ম প্রসাদ লাভ করতে পারবেন । 

জদিদার ও সরকারের প্রাপ্য অনেক প্রকারের । জমির বার্ধক 
খাজানা ত আছেই ভ্লার সঙ্গে আরও অনেক বেশী দিতে হয়। 
যথা 2৮ 

(ক) পেমাদার রোজ । খাজানার তাগাদার জন্য লোক ( পাধা- 
রণশতঃ পাইক ) পাঠান হয় তার খোরাকী ও শ্রম বাবদ খরচ । 

(খ) হিসাধাঁনা! জমিদারের গোমন্তা বা 'নায়েবের নজর 
নির্ধারিত খাজান!র প্রতি টাঁকায় এক আনা হইতে ছয় আনা । 

(গ) পথকর অর্থাৎ সেগ নির্ধীরিত খাজানার প্রতি টাকার তিন 
পয়সা হইতে তিন আনা । | 

(ঘ) কিস্তি খেলাপী হুদ। টাকায় দুপয়সা হইত্তে ছুই 
আনা । 

() নজরানা! জমিদার কি ম্যানেজার বাঁ সুপারিপ্টেণ্ডেণ্ট 
বখন গ্রজাদের কলাণ কুড়িয়ে আন্তে মফঃহছলে অভিযান করেন তখন 
প্রত্যেক প্রজাকে হুজুরে হাজির হ'য়ে এক টাকা! হতে দশ পাচ টাকা 
সম্মানের চিহু প্রদান করতে হয়। 


(চ) এছাড়া মোকদদমা খরচ ত আছেই | প্রজা সময়মত 
ধান্ধান! দিতে পারে না কাঙ্জেই কোর্টে মোকদম রুজু হ'য়ে যায়। এট 
অনুন হ্বাতকরা ৬০ জনকে বহন করতে হয়। 


(৪৪ ) 
(ছ) এবার সরকারের দাবী পূরণ করতে হয়। চৌকিদারী 

ট্যাকৃস, ত বাধা আছেই । 

মহাজনের প্রাপ্য ছুই প্রকারের 1 বল! হয়েছে চাষাকে টাকাও কর্জ 
করতে হয় আর ধানও খণ করতে হয়। উভয়েরই অন্ত তাকে বাড়তি 
বহন করতে হয়। মহাজন আসলের উপর সুদ ও ধান্যের উপর বাতি 
আদান করে। আসল তথাকেই। এই বাড়তি বৎসর বত্সর বেড়ে 
চলে । কাজেই আসলে আর হাত পড়ে না । সেটা মহাজনের চিরপ্িনকার 
আয়ের সম্পত্তি হ'য়ে ঠাড়ায়। ৪ 

ব্যবসায়দারদের রক্তশোধণ ক্রিগ্না কম নয়। তাঁরা অল্পমূল্যে চাঁধার 
ঘর থেফে তার কাচা ফসল ক্রয় ক'রে সহরের বড় ব্যবসারীর নিকট বিক্রর 
ক'রে গোটা লাভ করে। এ লাভটা রস্ততঃ চাধারই গ্রাপা কিন্তু চাষার 
দুর্বদ্ধির জন্য সে কিছুই পায় না । অনেক সময় বায় যা হয়েছে তার 
চেয়ে অনেক অল্নে বিক্রয় করতে হয়; কারণ মহাজন ও পাইকের তাগাদ। 
ভাকে আধ্মরা কারে তোলে । তাকে নিরুপায় হয়ে যা ছুটে তাই নিষেই 
নিজের রক্ত ব্যস ক'রে তৈরী করা ফসলকে থর থেকে বের করতে হ। 
এমনি ক'রেই চাধার দিন সন্ধ্যা 'ও রাত্রি প্রভাত হয়ে যাচ্ছে । এই 
কঠোর নিঃসহাক্গতা হ'তে চাধাকে মুক্ত না করতে পারলে জাতির 
মুক্তি অসম্ভব । 

সকলেই ত বড়বড় অংশ অধিকার ক'রে বসল। চাষার ভাগে যে 
অংশটুকু পড়েছে তার আকার কত ক্ষীণ। এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্য ভতে 
তার নিজের শ্রম ও পরিবারের আহ'র ও পরিধেয় সংগ্রহ করতে ভ্য়ু। 
এই সাখান্য আরে তার দব কিছু কিনতে হয় । আজকার দিনে সরকারের 
ট্যাক্্‌,যতই বাড়ছে, চাষার নিতান্ত আবশ্তকীয় ্রবোর মূল্য ততই মহার্থ 
হ'য়ে উঠছে? ওদিকে জমির ফলও দিন দিন কমে যাচ্ছে। হুদদিক 
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হ'তেই সে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হচ্ছে। এসামান্ঘ উদ্ত্ত দিয়ে তাঁকে 
হুলভ গ্রাসাচ্ছাদূন সংগ্রহ করতে গিয়ে ভ্রর্গতির চরম সীমায় 
পৌঁছতে হয়। এই উদ্বৃত্ত যত কম হয়ে যাবে ততই বর্তমানের ছুরাচা'র, 
পাপ, মিথ্যা ও সর্ধঞগ্রকার দারিদ্র্য শত মুখে ব্যাণ্থি লাভ করবে! এই 
ক্ষদ্র উদ্ুত্তই আজকার সকল ছূর্বৃত্তিরই মুল হয়ে দাড়িয়েছে । এই 
উদ্বুত্তকে বৃহতাকার করতে হবে। গণতন্ত্রের বিকাশের পথে সরকারের 
ষুধাবৃদ্ধি 'অবগ্ঠস্তাবী। আর এ ক্ষুধার শান্তি করতেই হবে নতুবা পাশবিক 
শক্তির খেলা ও উচ্ছঙ্খল উদ্দাম হ'য়ে উঠবে । কাজেই এই ক্ষুধাকে 
শান্ত করবার মৃত শক্তি পেতে হ'লে চাষাকে বলবান্‌ হ'তে হবে। স্তাকে 
পরিপুষ্ট হতে হবে কারণ সামাজিক সকল ভার তার স্কন্ধে চেপে বসবে। 
তাঁকে ধনশালী ও ৰলশালী হ'তেই হবে তা না হলে গণতন্ত্র অচল হবে 
এবং অবশেষে ভেঙ্গে পড়ে! তখনই উভয় সঙ্কট-_ভেঙ্গে পড়লেও 
পুরাতন অশান্তি ছুর্জয় হয়ে উঠবে আর টিকে থাকলেও চাষা ভেঙ্গে 
পড়বে । সমাজের খেলা ঘর চুরমার হয়ে বাবে। 

এস্থলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী কয়টি তাহা দেখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
প্রধানত: আমাদের দেশবাসীকে তিন শ্রণীতে বিভক্ত কর বেতে পারে ! 
কৃষক, মধ্যবিত্ত ও ধশী। কিন্তধনীর সংখ্যা এত কম যে এপ্লেশবাসীকে 
সাধারণতঃ; মোটামুটি কৃষক ও মধাবিত্ত এই ছুই শ্রণাঁতে বিভক্ত করাই 
যুক্তিযুক্ত । এই শ্রেণীছয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কৃষক শ্রেণীর উপর চেপে 
বসেছে। | 


রস 


দেশের লোকদিগকে মোটামুটি ভাগে বিভক্ত কর! যাক--কৃষিজীঙি 
সম্পদায় ও মধ্যবিত্ত (101019016 01855) সম্প্রদায়। যাকে আমি 
অক্কষকশ্রেণী বল্‌তে চাই, তাঁরা চাষের কাজ করে না। রুষকশ্রেণীই 
সংখ্যায় বেশী । চাষার সংখ্যা শতকরা ৭* এরও বেশী | কৃষকদের মধ্যে 
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সকলেরই কিছু না কিছু ছু এক কাঠা জমি ছিল; কিন্তু আজ এমন কৃষক 
দেখা দাচ্ছে যাঁর এক ছটাঁকও জমি নাই; বিন আনা, দিন শ্রম করা, 
দিন উপার্জন করাই, তার. জীবনধারণের একমাত্র উপায় হয়েছে! 
আবার জমিহীনদের অনেককে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হচ্ছে। এই 
ভিক্ষাবৃত্িকে এক সম্পদায় ব্যবসায় ও পরিবারের আয়ের উপায় করে 
নিখেছে। এই ভিক্ষুক শ্রেণী প্রতি বৎসর সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে । জমি হতে 
বিতাড়িত হয়ে দায়গ্রস্ত চাঁষা হয় দৈনিক পরের ক্ষেতে থেটে পেটের ক্ষুধা 
শিবারণ করছে--না হয় শহরে গিয়ে কলে ঢুক্ছে আর ন! হয় সহজ সরল 
ভিক্ষার রাস্তা ধরে লটান শহরের ছারে দ্বারে ফিরতে লেগে যাঁচ্ছে। এছাড়া 
তাদের আর উপায় নাই। তাঁর গৃহশিল্প লোপ পেয়েছে । সে অবসর 
সময়ে তার আচ্ছাঙ্ছন নিজ হাতে তৈরী করত আঁজ তাকে পরের দুয়ারে 
তার জন্ত হাত পেতে বেড়াতে হচ্ছে! এ অভিশাপ হতে কবে তার 
ঘুক্তি হবেকে জানে? লামাজিক প্রথা এর ওপর নিদারুণ হয়ে ব্যাপারটী 
আব্ও সাংঘাতিক করে তুলেছে । 

এদেশের প্রথা বাল্যকালে বিবাহ করতেই হবে! জমিহীন 
চাষা পুজ্রকলত্র সমভিবাহারে একেবারে প্জী ছেড়ে রাস্তার 
এসে দীড়াচ্ছে! পুত্রকন্তাী আস্ছে, অকালে ব্দাফ নিচ্ছে কিন্তু 
এ দুঃখের মাঝেও এ অবিরাম আসা যাওয়ার শেষ হচ্ছে মা। ছুংথ 
শতগুণ বেড়ে যাচ্ছে | অভাব চত্ত্দিকে হুঙ্কার ছাড়ছে! ভীতচকিত 
হয়ে অবস্থাপন্ন পরিবার ও শহরবাসী ছ্বাররুদ্ধ করে দিচ্ছে? কাঙ্গাল 
এবার পথের পরে মরে থাকছে । কে কারে দেখে ? শহরে এ দৃশ্য অতীব 
সচরাভর ঘটছে । সভ্যত! ও অর্থ শহরেই জমেছে ! সেই লোভে পল্লী ছেটে 
: জমি ছেড়ে বিপন্ন চাষা শহরের অলি গলি চীৎকার করে ফিরছে । তাঁর করুণ 
ক্রুনান বড় ঘড় কোঠা ডিঙ্গিয়ে আকাশে বাঁতালে মিশে যাচ্ছে কিন্ত শহরের 


িরস্যম্ 
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গৃহ প্রাঙ্গনে ঢুকছে না। এই শ্রেণীর ভিক্ষুকদের শ্রমশক্তি একেবারে 
বিলুপ্ত হয় নাই কিন্তু শ্রম করবে কোথায়? কাজ জুটাছে না| যার! 
অক্ষম তার! ত পথেই পড়ে রয়েছে । এখন দেখা গেল জমি যাদের নেই 
তার। হয় ভিক্ষা কৰে বেড়াচ্ছে আর না হয় পরের ক্ষেতে কি অন্তত্র পরিশ্রম 
করে জীবিকার সংস্থান করছে। জমি যাদের আছে তার্দের মধ্যে 
কেহ বা অতি অনটনের মধ্যে জঙ্ির চাষ করে ফসল তুল্ছে_-ঘুরিয়ে 
আঁন্তে ফুরিয়ে যাচ্ছে । আর অবশিষ্ট সকলে একরূপ অভাবের উৎপীড়নকে 
দুরে সরিয়ে দিপ্লেছে কিন্ত কেহই অভাবের উপরে উঠতে পারছে ন1। 


তারপর অকুৃষকশ্রেণীর কথা বর! যাক | ইহাদিগকে পাঁচটি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র শ্রেণীতে সংক্ষেপে বিভক্ত করা যাক । এই শ্রেণীগুলিৰ মধ রাজসেৰ! 
ও চাকুরী সবচেয়ে অধিকাংশের পেশা হয়েছে । শিল্পীদের অন্তিত্ 
একেবারে বিলুপ্ত হতে বসেছে ॥ যে সারতশিল্প এক সময় রোমের রাজ্ঞীকে 
বিমুগ্ধ করেছিল যে শিল্প ভারতবাসীকে নানা আনন্দেক সামগ্রীতে প্রফুর 
করত- যে শিল্প ডারতনারীর নিভকার্য্যে ও আধসরে বিরাম এনে দিত-.. 
যে শিলপ ভায়ত সভ্যতাকে ক্ষুদ্র সুদ পঙগীরাইই ও গ্রহপরিবারকে শাস্তনিবিড় 
প্রাচুর্য্যের মধ্যে পুর্ণ সার্থক করে তুলেছিল__সেই শিল্প আজ কলের হাওয়া 
বিমপিন বিশুক্ষ হয়ে গেছে । এখন তাঁরই পরিবর্তে কলের অপরিসীম তৃষ্ণ। 
জীবনকে তীব্র বাস্ততায় ভরতে বসেছে--একি ভয়ানক | ব্যবসায়দারদের 
মধ্যে সকলই ব্যবহার্ধ্য পদার্থের স্থান পরিবর্ধন করেই অর্থ সংগ্রহ করছেন । 
জমিদার ও মহাঁজনদের কথ! বলে কাজ নাই। এখন দেখা হল যে, এই 
অরুষকশ্রেণীর মধ্যে মুষ্টিমেয় শিল্পী ব্যতীত বাকী সকলই অনুৎপাদক | 
সকলই চাধার ঘাড়ের উপর চেপে বসে রয়েছে । চাকুরে গতর্ণমেণ্টের ঘর 
হ'তে আন্ছেন আর গভর্ণমেণ্টের আয় অধিকাংশ অবশেষে চাষার ক্ষেত 
হ'তে উঠে | জমিদায় ও মহাজন চাষার সঙ্গে কারবার ক'রেই খড় মানু 
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বের বাহাহুয়ী বজার কক্ষেন। ব্যবসার্মী চাষার উতপন্নকে কমমূল্যে ক্রয় 
করে চাঁধার লাস্তকে গ্রাস করে) আবার বিদেশ হ'তে লামগ্রী এ. এ 
চাষার নি'কিটই অধিক মুল্যে বিক্রয় ক'রে তার রক্কে নিঞ্ষে পুষ্ট হয়__এই 
করেই ব্যবসায়ী ধনা্য হয়ে উঠছে। তারা কৃপা ক'রেও বেচার! 
চাষাকে এতটুকু ছাড়তে চায় না। 
এখন চাষধরি দারিদ্র্য ফিরূপে দেশের অর্থাৎ গোটা ভারতের দারিদ্র্য ঘোষণা 

করে এই কথাই বলতে চাই । খাদ্য গ্রবা হতে আরম্ভ করে কয়েকটী দফা 
বিচার করলেই প্রতিপন্ন হবে যে, চাষার দারিদ্র ভারতের দান্িদ্র্য জ্ঞাপন 
করছে! "আর ভারত দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হচ্ছে। 

প্রথম খাগ্ভ সামগ্রী ধর। যাক জঙ্ি খুঁড়ে চাঁষা খা ভ্রব্যকে বের 
করছে, তার অধিকাংশ বেচে তাঁকে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় পরিধেয় 
ইত্যাদি আন্তে হচ্ছে, কাজেই তার আহার কমে গেছে । আজকাল 
ভাবতে প্রায় শতকরা ৬৪ জম লোক অদ্ধাহারে ও অমাহারে দিন কাটাচ্ছে 
খুব বেশী হয়ত মোটে শতকরা ৫ জন একটু পেট ভরে থেতে পায়। 
লোকসংখা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জন্মের সংখ্যাও বেশী এবং মৃত্যুর 
সংখ্যাও বেশী কিন্তু তাইলেও লোকসংখ্যা মোটের উপর বেশী হয়েছে । 
বিদেশ হ'তে এসে দিন দিন ভারতের মাটিতে বছ বিদেশী বাসা বণধছে । 
ভারতের আহার্ধ্য বিদেশীরা'ও অবলম্বন করছে আবার এই কাঁচা উৎপন্নকে 
বিদেশে পাঠিয়ে ভারতের শাসনব্যয় ও বিদেশীক্ পণা আমদানীধ মূল্য 
পরিশোধ করতে হয়? স্থুতরাং লোক সংখ্যার পরিমাণে খাগ্ের পরিমাণ 
অন্থপাতে কম হয়ে গেছে । এর ওপর আবার জমির শক্তি কমে গেছে বলে 
জনি দিচ্ছেও কম। এই উভয় টাঁনে চাষা মাঝখানে নিরুপায় হয়ে 
বাকতিয়ে ছুভিক্ষ ও অনাহারকে ই অনৃষ্টের লেখা বলে ধরে নিয়েছে । 

অর্থন্ঞ ম্যালথাঁস বলেন মান্থুষের জননলিগ্ন! চিরন্তন ও অতীব প্রক্প__ 
এফে দমন করা স্ুকঠিন। আবার প্রক্কতিও অত্যন্ত পণ । মানুষে র 
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সংখ্যচবৃদ্ধি হবে কিন্তু তদনুপাতে প্রকৃতি আহার যোগাবে অনেক 
কম। এ অবস্থায় অনেক মান্যকেই অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে 'হবে 
পরাক্রাত্ত যাঁর! তারাই সিংহের অংশ ভোগ করবে আর র্বল্কে অর 
নিয়েই সন্গ্ট থাকৃতে হবে। ফলে ছুর্ব্পলের! মিয়তির কবলে ধরা দেবে 
মৃত্যু, রোগ, জরা? ভুর্গতি, দ।রিজ্রা, ছুরাচার ও পাঁপ ধীরে ধীরে দুর্ধলবে 
| নিম্পেষিত করতে থাকবে ৮ রণে ভঙ্গ দিয়ে টর্র্বল তাদের হাতে ধর 
পড়বে । এই জননলিগ্সাকে যথাসম্ভব সংঘত করতে হবে, লোকসংখ্যাবে 
আহাধ্যের অন্থপাতে সঘান ক'রে রাখতে হবে! আহার্যের আয়োজন না 
করে কোন মানুষই যেন জননলিগ্র পরিতৃপ্তি সাধনে ব্যগ্র না হয়'। 
পেযেক'রেই হোক। সামাজিক প্রথাকে যদি তাঁর জন্ত উল্লনজ্বন কিংবা 
ত্বার করতে হয় সেও করতে হবে। বেশী বয়সে বিবাহ করতে হবে। 
উপার্জনের উপায় করে। বালা বিবাহকে উড়িয়ে দিতে হবে: এবং 
বিবাহকে অনিবার্ধ্য ক'রে তুলতে হবেনা । তাহলে সমাজ রোগ ও 
'প. দ্ররাচার 'ও দারিদ্রের ভাত হতে মুক্তি লাভ করবে। সকলেই 
পেট ভরে খেতে পাবে । এই কথাটা কি আমাদের পক্ষে খাটে না? 
বিবাহ দিতেই হবে কিন্তু খাওয়ার আছে কিনা তা দেখে কাঁজ নেই৷ 
সৃষ্টে বা আছে তাই হবে৷ এই মন্তুবলে চলে ব্যাপারটা ঘা হয়েছে তা ত 
দেখাই যাচ্ছে। শত শত জন্মলাভ করছে আবার পরমুহর্তে শত শত 
হার কোলে আশ্রয় নিচ্ছে। রোগ, শোক দুর্গতি আমাদের চিরসহটর 
য়েবসেছে। জাতির শারীরিক শক্তি এতে ক'রে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর 
চ্ছে। বিশেষতঃ নারীজাতি আমাদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর বেদনায় 
নি গুজরান করছে। ' এখন অবস্থাটা কোন্‌ দিকে দ্রত চলেছে 
বুঝা হ'ল। আনাহার অর্দাহারে যে জাতির অধিকাংশই 
গরাত কাটাচ্ছে সে জাতিকে কি দরিদ্র বলতে হবে না ? আর এইরুপে 


রি. 
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যদ্দি চলতে থাকে তাহলে কি দরিদ্রতর হতে থাঁকৃবে না? মাঁটি যোগাঝে। 
কম আর লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং বিদেশে পাঠাতেই হবে। 
এতে কি ক্রমশঃই প্রতি মান্গষের অংশ কমে যাবে না? 

দ্বিতীয়তঃ ধরা আবগ্ঠক গৰার্দি কৃযিউপঘোগী পশুর কথা ॥ গরুই 
হচ্ছে আমাদের চাষের একমাত্র বাইন গরু নাহলে চাষ বন্ধ থাক্বে। 
এই গরু দিন দিন ধ্বংশের পথে উঠছে। বদর বতসর তিন চার লক্ষ 
গরু, অধিকাংশই গাভী, বিদেশে রপ্তানি হয়ে বাচ্ছে। এ সকল গাভীর 
দুধ জমিয়ে টিনের বাকৃসে কারে বিদেশীরা আমাদের দেশে পাঠায় আক. 
আমাদের শহরের চীঁকুরীজীবিরা এ জমান দুধ তরল ক'রে সগ্ঘজাত.. 
শিশুর প্রাণ রক্ষা করেন? জীয়ন্ত গাভীর দুধ তাপ্েন্প জোটে না 
সংগ্রহ করতে ভারা শ্রম সাপেক্ষ মনে করেন | এই জমান ছধ থাওয়ানর, ৃ 
অন্ত আরও কারণ আছে সেটা না বলাই ভাল । 


জাতির সব্বনাশ এতে স্চিত হবেন! ত কিসে হবে? আমরা স্থানে 
স্থানে গোহত্যানিবান্ণী সভা করতে বনু প্রয়্াপ পাই কিন্ত কোন কিন 
এই নিদ্দিয় শোষণ প্রক্রিয়াকে একটীবার অঙ্গুলি নির্দেশ করেও দেখাতে, 
চাই না । ক্রোধ বা হিংলাজাত রিজল্যুশনের € ভার প্রস্তার ) তর্জন 
 গঞ্জনে ধর্শের সংস্কারকে উৎপাটি 5 করা যায় না| শারীরিক অভাব 
এই সংস্কারকে শিখল করবে ও করতে আরস্ত করেছে । আজ কা 
এ কথা বলত গেপে বিপদে পড়তে হয় কিন্তু এ কথা বলবার আবগ্াকতা 
আছে৷ 7 





গোহতা। চাষার (গুনলমান । ছুনিযা হতে উঠে যাচ্ছে। - এ ৃ 
সভার দন্ত নয়) পিদারুণ ইকনমিক ধর্ম তাঁকে পালন করতে হচ্ছে 
ব'লে তার 'কেতাবের ধর্ম, ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণ করছে । এ কঞ্ছী 
অন্বীকার ক'রুলে চলবেনা ছু দশব্ৎস্র পুর্বে যেখানে ষে সার 
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গোহতা। হ'ত আঞ্জ সেখানে একেবারে উঠ্ঠে গেছে না হয় নাম মাত্র 
হচ্ছে! কিমে এট! হ'ত? তার, গো-হত্যান্ধপ ধন্দ-বিলাসিতাকে 
উপভোগ করবার অবস্থ। আর নেই। তার ধর্ম-তেজ নির্বাপিত হয়ে 
গেছে । কালক্রমে এইটাই অভ্যাস গত হয়ে দাড়াবে ও শিক্ষার 
প্রদাবে কৃষি-কার্ষো গোজাতির স্থান কত আদরের তা গে বুঝবে 
গোৌহুত্যা চাঁধার ইকনমিক রাজ্যে আর দেখা যাবে না। প্রাণের ধন্মের 
সঙ্গে এই বিলোপ বিরোধী ঝলে মনে হবে না । এত গেল পল্লীর অবস্থা | 
শৃহরর ব্যবস্থ। দি হবে? হিন্দু মুসলমান ত উভয়ের বিরোধকে মিটিয়ে 


. নিলে । অপর ধন্মাবলম্বীদের মন্বন্ধে ব্যবস্থ! নুতন ক'রে করতে হবে। 
আমার কথ শে হর নি। 


গোহতায় গো-সংথা। কমে যেতে পারে কন্ত্‌ গোঁজাতির শারীরিক 
অধঃপতনের কারণ কি? পেজন্তও কি গোহত্যাকাপী দামী? পল্লী 
মাঠে ধর্মের জগ্ত বৃষের বাবস্থ। হিল। কিন্তু সে প্রথা উঠে গেছে। 
এখানেও ইকনমিক ধর্মী এসে প্রবল হয়ে দাড়িয়েছে । কেতাবের ধন 
বা সংস্কারগত ধন্মকে হিন্দু মুদগলমান উভমই ছেড়ে পিতে বাধা হয়ে 
ইকনমিক ধর্মকে মাথায় ক'রে ভুঁলেছে। কারণ , শারীরিক জভাবই 
অন্তরের অভাঁবকে ডিঙ্গিতবে বায় শতকরা ৯৫ জনের জীবনে । কজেই 
সেটাকে একফট। অপরিহার্য পত্রিতাঁপের বিষয় বলে মানতে হবেই। এই 
শারীরিক অভাবের কঠোরতা যেখানে মাথা উচু করেছে সেখানে অন্তরের 

ধন্্রকে জলাঞ্রলি দিতে হয়েছে । এটা) সাধারণ বনে নিতাই পরিলক্ষিত 
হয়ে থকে 1 এই শারীরিক অন্তাবকে নিবারণ করবার সহজ ট্রপান্ 
মা হালে মানুষ অনন্তের পথ-ধরতে পারবে না, মশান্ত কোলাহলে 


বি্ুন্ধ তৃথ্ণার জাপায় ছট, ফট, ক'রেই জীবন মার্দ করবে। 
তাই বলছিলাম বিদেশে গাভীর রপ্তানি ও গোজাতির অধহপতন এই 
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ক'রছে। প্রতি বৎসর লাখ লাখ গাভী দেশ ছেড়ে যাঁয_-অবশিষ্ট নিজীঁব 

গাভী ও অপেক্ষাকৃত কৃশ খর্দ বুষ হাতে যেগরুর জন্ম হয় তার দ্বার 

চাধাকে চাষ করতে হগ। গাভীকে লাঙ্গলে কীধ বাধাতে হয়েছে 

আবার অপরিণত বয়স্ক গো শিশুকে শু লাঙ্গল টানতে হচ্ছে_-এতে করে 
গোজাতির অধঃপতন হবে না কেন? 


এবার বলব. লজ্জা নিবারণের কথা | কলের জান্মর পূর্বে আমাদের 
কোটী কোটী ভারহবাপী নিজ হাতে আচ্ছাদন তৈরী করত, বিদেশে 
পাঠাত, সুখে জমির দানকে ভোগ করত | গাভীর সগ্ভা ছুগ্ধ, পুকুরের 
টাটকা মাছ আর ক্ষেতের ধান এখন স্বর হ'য়ে পড়েছে? কিন্তু এক সময় 
ছল, যখন এই জিনিষটা সাধারণের নিত্য জীবনের শান্তি জুটিয়ে দিত। 
আজ আমর! হাত চালান বন্ধ কারেছি। কলের উপর ভরসা ক'রেই 
আছি। কল বখন দাখুলী তাই ক'রে আদাদের খাটিয়ে নিচ্ছে । 
আমরা কলের দেব| করতে কুষ্ঠিত নাই 1 আমাদের আচ্ছাদন কলের 
দেশ থেকে আসছে--আমরা নারির দানকে দিয়ে সেটা নিয়ে গতর, 
ঢেকে রাঁধছি। তাই কেহ কেহ থলেন, "আমাদের দেশের লোক 
আগের চেয়ে সহজেই কলের কাঁপড়ে গ। ঢাকৃতে পারছে। কলের 
কাপড় এখন যে পরিমাণে আমাদের কোটী কোটী চাযাকে ঢাকৃতে পারছে 
কলের পুর্বেবে তাঁর অন্ধেকও ঢাকা পড়ঠ না । তিনশ বৎসর পুর্বে 
আমাদের চাষা এত মুল্যে শন্ত বিক্রী করতে পারত না। আর এত 
বেণী করে গা ঢাকতেও পারত না। কল এসে তাকে বাচিয়েছে।” এই 
অভিমতট্টাকে খণ্ডন করবার সময় এসেছে। 

কলভক্ত বেজাধ ধীর! তার! এটা মেনেই নেবেন; কিন্তু 
আমার পক্ষে মেনে নেওয়া ফেন শক্ত তাই বলতে চাই। 
আমাদের দেশের চাযাঁরা পুর্কের মত গ! ঢাকতে পারছে কি 
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মা সে ধারা শীতের সময় পল্লীর পাড়ায় ঘুরেছেন তাঁরাই ভাল 
বলতে পারবেন ।' চাষার1 যুদ্ধের সময় উচ্চমূল্যে শম্ত বেচেছিল কিন্ত 
তার অধিকাংশই বড় বড় বাঁধা অংশীদার লুটে নিয়েছিল উচ্চমূুলোর 
ঘথার্থ লাভ ব্যবসাধীর পকেটে গেছে ! জমিদার মহাজন তাঁর 
বাড়তি বেণীকরে আদার ক'রেছে। সকলই জানেন শস্তের মুল্য গহাঘ, 
হলে জমিদার খাজানার হার বুদ্ধি করেন! কাজেই চাষা থে তিসরে 
সেই তিমিরেই ছিল উচ্চ মুলার সুযোগ সে ভোগ করতে পারেনি । 
কিন্তু পক্ষান্তরে কিন্তে হযেছে চাব্রগুণ পাঁচ গুণ সুজ্যে! ধুষ্ত গৃ, ব্যব- 
সায়া ত কড়! ক্রান্তিও ছাঁড়েনি। চাষা এক গুণ পেয়েছে ত দশগুণ 
তাকে দিতে হয়েছে । অতএব শস্তের উচ্চ মূল্য বাজাবে হয়েছিল ঝণে যে 
চাষা পেয়েছিল একথ। ধলখ নেহা ভূল চাষ! অজ্ঞ মুখ? সে সুযোগ 
বুঝতে পারে না শ্রাতের সময় কাঁঠের আগুণে চামার পরিবারকে সকাল 
সন্ধ্যা ও রাত্রি কাটাতে হয়েছে ও হচ্ছে। পুত্র কন্তা পরিবার একথানার 
বেধী কাপড় পরতে পায় না। শস্তের উপরই তার সব নির্ভর করে। 
ক করে গে বেশী করেগা ঢাকৃবে? নিতান্ত আবপ্তকীয় পরিধেয়ই সে 
সংগ্রহ করতে পারে লী । কল এসে তাকে পন্থু করেছে। সে নিজে কাপড় 


তোর করবার পণ ভুলে গেছে! কাজেই তাকে কলের উপর নির্ভর 
করতে হয়। আর চাবার এই নিকুপায়দক বাবসাগ্া যতদূর পারছে বাব- 
হার ক'রে নিজেনব লাভের পিপানাকে চরিতার্থ করছে । এই নিরুপায়কে 
বনান করতে হবে। চাষার ঘরে কাপড় তৈরীর কৌশলকে ঢুকিয়ে 
'দতে হবে। এস্লে, ঘরে ঝসে কাপড় তৈরী করলে যথেষ্ট হবে কিনা 
পে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। ঝলকে গরকেবারে বজ্ঞন ক?রে হাতের 
শিল্পকে প্রাধান্ত দিলে আমাদের আচ্ছাদন বা!ণার জচার্রূপে সম্পন্ন হবে 
(কনা এই কথাটার মীমাংসার জগ্ত অনেকেই ব্স্ত। এ প্রশ্নের সমাধান 
কলে আঁমও দু একটা কথার উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে 
পারছি না । 


( ৫৪ ) 
কল ও চরকা! 


কল আমাদের মুষ্টিমেয় বাবু শ্রেণীকে ফাইন সাজে সাজিয়েছে বটে। 
কিন্ত কোটা কোটী নও নারী কোন গতিকে লঙ্জ| নিবারণ করছে। কল 
তাদের আচ্ছাদনকুচ্ছ তাকে নিবারণ করতে সমর্থহয়নি। তার কারণ 
কমেক | বর্তমানে আমাদের কাপড় আসছে ভিন দিক হতে যথা _- 
লাগরপারের কল, দেশের কল ওহাতের তাত। কল এসেও হাতের 
তাত মেরে ফেনতে পারেনি? তাঁতের আবশ্তকতা আছে। তাত 
আমাদের ধাতের জিনিষ । একে তুলে দেওয়ার চেষ্টা আত্মঘাতী হবে। 
তাত আমখদের চাষার “কাজের কাপড়? গামছা তৈরি করছে। বহুমূলা 
শল্ল শিল্পও তাতে হচ্ছে । কল সে চর্কাকে মেরে ফেলেছে। 
সৃত। আমর! তৈরি করনে পারছি না। সাঁগরপারের ধল কাপড় 
পাঠাচ্ছে আর দশ বিশগুণ লাত ক'রে চাষার শ্রমফলকে কুড়িয়ে নিষ়ে 
যাচ্ছে। কল সুমা ভাল্কা জিনিষ পাঠাবে, আমাদের ভারী জিনিষ দিয়ে তা 
[কিনতে হবে। আনাদের পরচ বেশী । ক্ষতি আমাদেরই 1 তা ছাড়! 
আমাদের দেশের লোক হয় চাকরী করবে না হয় জমি চষবে, আর ওপারে 
কলে উত্পাদন করবে। 


এখন এই উভয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ইকনমিক 
সুত্র ' প্রযুক্ত হতে পারে লা। উভরই যদি যন্ত্রশিলল অবলম্বন 
ক'রে দুইটি বিভিন্ন দ্রব্যের সুষ্টি করত গাহলে উভয় দেশের অবস্থ। 
বিশেষত দ্রব্যদ্বয়ের আদান প্রদীনে উভয় দেশই লাভবান হ'ত; কিন্ত 
একদেশের লোক উৎপন্ন করবে আর একদেশের লোক নিরিবিলি 
সেটাকে ক্রয় করবে কাচা দ্রব্যের বিনিময়ে, সেটা শেষোক্ত দেশের পঙ্গে 
কল্যাণকর নয়। কাজের বিনিময় কাজ হলে একে অপরের দ্বার! 


সাহাঁধা ও লাত পেতে পারে। কিন্তু কাজের বিনিময়ে অকাজ।; মেখানে 


( ৫৫ ) 


নত হওয় ত দুরের কথ, একে অপরকে শুধু শোঁধণ করত থাক । 
এ অনস্থা আমাদের দেহের আবরণের জন্ত সাগরপারে কল বসিয়ে যর্দ 
আরা হা! করে বদেই থাকি ভা হলে এমন সমগ্ন আদবে যখন আমরা 

| (নবারণ করতে পারুব লা! এছাড়া যদি কোন কারণে কল বন্ধ 
ভয়ে যায় তা হলেত সব্ধনাশ ! সুতরাং যে কষে হোক আমাদের দেশের 
মাধো কাপড় ততরিবু ব্যবস্থা! করতে হবে। তান! ভাল চাবযার বত 
শুকিয়ে যাবে) সে মারবে; সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকলই ঠক ঠক করে 
খসে সাটর উপর বসে পাড়বে! আএজঅকাকু করহার ক্শা নয়। 
কাগড় তৈরি দেশের মধ্যেই হওয়া চাই, এটা বোধ উন লকুলেই 
নান্বন। তবে তৈরি করতে হবে কলে না হাতি গিলে যদি কর 
ধায় তাহলে পশ্চিমের পরনে ও শ্রমে যে তুমুল দ্বন্দ মমাজের ভিত ছুসিসাং 
করতে বসেছে পেই ধন ও শ্রমের অভিনয়-লোমহর্ষণ কাণড-ক'রে শত ছিন্ 
তাঁর *কে দর্ণ বিদীর্ণ ক'/র ফেলবে 1 শ্রমীর দণ্‌ বেড়ে যাবে । বাবসাধী 
পক পূর্ণ করে দনের স্পন্ধীয় শ্রমীকে অবজ্ঞা করতে পাক । এই 
উতপান্নর আসম:ন বন্টনের অবিচার পুঞ্জাভ়ত হয়ে সমাজর প্রতি শির 
প্রতি বন্রবিন্দুকে বিজাভি কাধে তুলবে এ অশান্তির ছঃখ এখনই 
তাকে প্রণীণ়ভ করতে শুনকরছে। পল্লী শশ্টী চায়ে শহর ভরে 
যাবে | কের আঙিগায় শহ শত শখবালবুদ্ধাপশিহা] শমী হরে নানা 
নির্যাতনের ভাতে পড়ে জাবন্মুত ভে পড়নে শহরের দির গর মধ্য 
শহ শত শ্রমার এখত অবন্থাণ ক ভয়াব» তাহা কণিকাতার মেডুষা- 
বাজার ও টিটাগড়ের গিলগের ফী দেখেছেন তার! কথিত হপয়ঙম 
করতে পারেন । এতে নৈঠিক পদ্ধতিকে শিলজ্ঞভ।বে লজবন করতে 
তার। বাঁধা হর) পাটের কলের শ্রশীদের বালের আদার গেলে ধুঝা যায় 


টিন বা রা হট পু স্নো রানির 


( ৫৬ ) 


শতাবীর প্রাকৃকাণ হতে শ্রমীর অভিযোগকে মিটিয়ে দিতে কত ন? প্রয়াস 
চলছে কিন্তু শরমীর অভিযোগ ক্রমশঃ উচ্চৈঃরবে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। 
শ্রমীর তঃথ বেড়েই চলেছে । তার নিবুত্তি হয়নি ও হওয়ার আশাও করা 
যায় নাঃ যদি গতানুগতিক ভাবকে পদত্যাগ ক'রে কলকে লরল না! 
করা ভয়। গুতরাং পল্লাতে পলীতে নগরে নগরে কলের আথ ডা করলে 
চাঁষধার যেমন আজ অবস্থা! তাতে, মে ভূঁই ছেড়ে কলে ঢুকৃবে, জমি আলি 
আল্লা” করবে; তারপর আস্ত ইউরোপ এসে ভারতে ঢুকৃবে, তখন লেগে 
যাবে একেবানে যুদ্ধ । 

আর এক পিক হতে ব্যাপার আরও শোচনার় হয়ে উঠবে। 
ইউরোপে কল শিররাঞ্জে বিগ্রব এনেছিল শু সঙ্গে সঙ্গে কুধিরাজ্োও 
সমভাবে পরিবর্তন সাধন কৰে!ছল। আমাদের দেশে বর্তমানে কল আঙবে 
শিল্প জাগাতে কিন্ত কুষি চির-অবহেলার সামগ্রী হয়ে উপবাম করবে। 
এপ পরিণাম হবে ভয়ানক | আমেরিকার পুর্বভাগ শিল্পের জন্ত খিখ্যাত 
কিন্ত পশ্চিমভাগের যোল আনাই কাষর জন্য বাধ! রয়েছে । উভয় 
স্থলে কল লেগেছে । কৃষি শিল্পের হন্ধন যোগাচ্ছে ৷ উভতরই স্কুপ্তি লাশ 


করেছে । বড় ধড়ধনী কুমির উন্নতি কল্পে নয়, অর্থ ও বুদ্ধিক সম্পণ 


রূপে ব্যয় করেছে | আনাদের দেশে কৃষির উন্নতি হবেনা | শিল্পের 
ইন্ধন বিশ ভতে আনতে হবে । আবার যে খাণী_সেই খণীই হতে 
হবে । আমাদের গাঁ গরকুতির উপর নির্ভর করে। সময় সময ক্ুধি 
জন্য গল্লামাঠে বহুসংখ্যক ক্রি শ্রধার আবশ্যক হস্ধ। বর্ভমানে কুষিশ্রঃ 
মহার্ঘ, ও ছুণ/ভ৬ হয়ে উঠেছে একথা সকলই জান্তে গেরেছে | তাহলে 
কলে যথন দেশ ছেয়ে যাবে তখন বাধা বেতনের জন্ত জমির পাতাতপের 


হাত হ'তে মুক্তি পাওয়ার লোভে কলে কলের ছাউনিতে থেছে হাতি 


(৫৭ ) 
লাগিয়ে দেবে । কৃষিশ্রম আরও দুল্ভ হয়ে উঠবে। অধিক পুল) 
দিয়ে চাষ কার্ধ্য নির্ধধাহ করা তখন বিষম ক্ষতিকর ঠেকবে; অনেকেই হাল 
ছেড়ে দিয়ে কল ধরবে। 


আমি বলেছি কৃষির যদি উন্নতি না হয় তা হলে এই কলের লোভ দিন 
[দন বেড়ে যাবে। কিন্তু ধর! গেল কৃষি উন্নত গ্রক্রিয়ার সাহায্যে বেশ 
্র্ডিলাভ ক'রল। তখনও কলের লোভ কমবে না! কলের মধ 
দুরবঙ্থা ঘটবে এবং তাঁরই মধ্য হতে যে দুর্বল কৃশ্‌ বাঁলক বালিকার 
জন্ম হবে ভারা কর্মা হবে কম | কলের নালিক তাঁদিগকে বিদায় দিয়ে 
অভিশ্রতী কুষ্ধ স্তানকে কলে নিযুক্ত করবে। রুমঃ ক্ষীণ, খর্ব সন্তান 
পথের ভিথারী হয়ে শহরের আকাশ বাতাদকে করণ ক্রন্দনে উতল? 
কঃরে ফিরবে। কৃষি অনাদূত হয়েই থাকবে । 


বর্তমানের এছেন অবস্থায় চরকা ও তাত আমাদের ছুঃখ নিবারণ 
করতে পারবে অনেকটা | চাষারা বংসরের সকল সময়েই জমির উপর 
বসে থাকে না। তাদের অনেক অবপর আঁছে ।এই অবসর সম তাঁর। 
চরক। ও ভাতের মদ্যবহার করতে পারে। এই চরক! ও তাত তি 
সামান্ত বায়ে গে থাড়া করা যেতে পারে কিন্তু একটা কলে লক্ষ লক্ষ 
টাকার আবগ্ঠক । আমাদের দরিদ্র দেশে লঙ্গ লি টকা পাওয়া যাবে নী । 
কল বসাতে গেলেই বিদেশী ধনী এসে টাকা থাটাবে। চা ব'গানের মালিক 
অনেকেই বিদেশী] বোম্বাই এর সহ ও কাপড়ের মিল বিদশীর হাতে । 
এদেশে পাটের কল বিদেশীর। 'বিদেশা মালিক হয়ে আমাদিগকে 
ক্রীতদাস ক'রে তুলবে আর আমাদেরই পরিশ্রমের ক বিদ্েণীর গোলা 
ভরতি করবে। | 
এঅবন্থা কি সুখের হবে? স্মাজ চাবা বসরের অনেক পদ কাজ 


৬১ ২৭ সশ ১ আলন দা তেশালে শুমারি (০11001- 
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€6৫10137595 ) তাঁকে পেয়ে বসে । আমাদের চাবার স্রীকন্তা! চাষার 
কশ্মাক্চতরের নিতা সহচদি পাঁচ বত্রের ছেলেটিকেও সে বসিয়ে কাথতে 
পারে না। তাঁকে তার পিতার লাহাযোর জন্ত মাঠে বেরুতে হয়। 
বিছ্যাশিক্ষারও সময় তার জোটে না 1 অর্থের অভ্ভাব ত আছেহ। সময়ের 
ভাব অছে। পাঁচ ছয় বৎসরের বালককে মাঠের কাজে পিতার 
মঙ্গী হ'তে হচ্ছে। স্ত্রীকন্তাকে ত পুহের সব কিছুই করতে হয়। তাহ'লে 
দেখা যাচ্ছে চাষার পরিবারের কেউবলে নেই। এটা ঘটে বিশেষ 
ক'রে যখন. চাষের কাজ খুব বেগে শুর হয়। আবার মাঠের কাজ 
ফুরিয়ে গেলে এদের সকলই এককূপ অবপর পায়। এট অবসর 
সময়ে চাষা কোন কাজই পায় না। - এই অবুপর পময় যদি স্ত্রীকন্ 
পুর গ বৃদ্ধ মাতা ও আত্ীয়ার প্রত্যেকে শক্তি অনুযায়ী চরক! 
ও ভাতে কাজ করতে পারে-বৎসরের প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ 
অনায়ানে গুছিয়ে তুল্তে পারে এবং এই পরিচ্ছদের জন্য আবশ্যকীয় তুলা, 
ক্ষেতে তৈরা করতে পারে। তাহ'লে ঘরের কীচা ফল ব্যবসায়ীর হাতে 
নিরুপায় 5/রে আর তুলে দিতে হয়না আর শত শত বিথায় পাট 
জগ্মাতে ও তাহতে অর্থ করতে চাবার জীবনশক্তি ব্মর বৎসর থে 
পরিমীণ কম্ছে-_পাট তুলে দিয়ে তুগার পন্তন করলে সে শক্িটা 
অপচয় হ'তে পারে ন।। অবগত টাকার জন্ট পাট অত ধিক পরিমাণে 
করবার আবগ্ঠক কি? ঘর দয়ার প্রভৃতির জন্ত আবশ্তকীরর সামান্য 
কিছু কর বেতে পারে। ইভাতে বৎমর বঙনর নদী বিল খাল খান! 
ডোবা পুষ্করিণী যেরুপে পুরঠগন্ধময় অস্বাস্থ্যকর হয় তাহাও নিবারিত 
হতে পারে! পাটি ধোয়ার মৌহুমে চাধাকে যে নানাব্যাধির হাতে 


ঘন্্রণ। ভোগ করতে হয় সেট৪ কমে | তাই বলি চরক। ও তাত গ্রবর্তিত 
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সময়ে কাজ দেওয়। হবে__অল্নবায়ে গ্রাত্যেকেই শান্তির সঙ্গে চরকা ও 
ও তাঁত ঘরে ঘরে খাড়া করতে পারবে-ক্পার, কলি যুগের যে অনবচ্ছেদ 
ছবি-অবিরাম শ্রোতের মত ভিক্ষুকের সংখা বৃদি _ধীরে ধীরে মুছে 
যাবে__তিঙ্ষুকের! অনেকেই চরকাৰ কাজ করতে পারবে । আজ লাখ 
লাখ ভিক্ষুকের শত কবা ৯০ ভন কার্ধ্যক্ষম দেখতে পাবেন! অস্ততঃ 
ভ্তার। চরকার সহজ কাজ অনায়াসে পল্লীর মুক্ত ভাওসায় ঝসে করতে 
সমর্থ হবে । আর আমাদের এত কোটি নরনারী বালক বালিক সকলই 
ঘি চরকাম লেগে যায় তবে কত স্তা ও কত কাপড় তৈরী হ'তে পারে। 
কে বলে ঘে, চৰ্কা!ও তাত আমাদের দেশকে নগ্নতা? হ'তে মুক্তি দিতে 
পারবে না$ যে সময় গেছে তখন কি ভারতের লোক সংখা! হাতত কম 
, সঙ্গ এবং ভারত কি তখন উত্জ হায়ে থাকৃত? একথা জোর করে 
বলতে পরা যায় কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গ বিশ্বাস করা যায় না। চরক। ও 

ভাত পরিচ্ছদ প্রশ্নুকে পূর্ণ ঝুচারুরূপে সমাধান করবে এ? বিশ্বান হ'য়ে 
গেছে । এই চরকা1 ও তাত কলের মত গু পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করখে 
ন।_ গুভেব শাস্তঠিকে নিবিড় করে তৃল্ৰে সহাদয়তা মধুর হয়ে 
জমে উঠব), চরকাঁর গানে পল্লীর লতাপাতা! ও বনম্পতিশাখা ভরে 
গিয়ে প্রকৃতির সুরন্ডিকে আরও গভীর মানারম করে তুলবে । মাণের 
মুক্ত বক্ষ কাজ কাণে চাঁষা গৃহে ফিরে চরকার গানে বিশ্রাম লাভ করবে। 
কল হ'তে ফিরে শ্রণীকে আধার নিরানন্দ কুটীরে রাত্রি খ্রভাত করতে 
ত__ভাল কারে নিঃ্বীস ফেলবার মত একটুকু খোলা স্থান তার অদৃষ্ট 
ভোটে না নিরন্তর বাস্ততা ও অবিশ্রান্ত কোলাহলে তাঁর জীবনের 
সকল প্রকুলুত! ডুবে যায় এপুশ্ত আমাদের ভারতের খুক্ত পল্লীতে 


নৃতন ক'রে পত্তন করতে প্রাণ ডরিয়ে উঠে। কলের শ্রমী আতীয় 


স্বজনের স্নেহ নদতা। জীবনের তরে চুকিয়ে দিয়ে কলে ঢোকে । ভীবন 
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বাযু বেরিয়ে গেলে শুগাল কুকুরের মত তাকে আকাশ বাতান ও কীট 
পতঙ্গের খাগ্ত হতে হয়ঃ এক বিন্দু অশ্রু ফেলবার কেউ থাকে ন।। 
রোগ ধন্ত্রণায় একটা শান্তি সামবনার কথাও কেউ ভ্াকে শোনায় নল! ] 
এমনতর আমীর জীবনে আর এপ্রেশকে কান্ত ক'রে তুলতে দিতে 
চাহ ন1| আমাদের ঢাষা খেতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু গৃহ পরিবারে 
মে' এখনও বাধা আছে। পেটের দায়ে হাহাকার চাকার করে 
বেড়াচ্ছে না! এই স্থির গম্ভীর পারিবারিক জীবনকে বিনাশ করতে 
চাই নাঁ। এর মধ্যে অভাব এসেছে বটে, কিন্তু অভাবকে দুর ক'রে 
একটু মম্পদ আন্তে পারলে পল্লী সখ শাস্তির কেন্দ্র হ'য়ে উঠবে সন্নে 
লাই। কল এসে এটাকে একেবারে খিনাশ করবে। একবার বিন 
ইপে আর ওট! ফিরে আগবে না। ইউরোপ হাড়ে মঙ্থে তা বুঝতে 
পারছে যে শ্রমী একধার ঘর ছেড়ে মালিকের হযে খাট তে শুরূ 
করেছে দে আর ঘরে ফিরতে পারবেনা । পণশ্ডিম কত সমাজবিজ্ঞান 
( ১০০।০1০৫% ) ঝেড়ে কেটে লিখছে, মন্থন করছে [কন্ত যা একবার 
»'রিয়ে গেছে সে শান্তর শুর ক্ষুদ্র কেন্দ্র আর গডে উঠল না। এ বড় 
কম ছুঃখের কথ নর | এই অভিজ্ঞতা ভ'তে আদাদের [শা ক'পবার 
আছে, সে জগ্ক এতথা [নি ঘুরে বলি তাত ও চররকাহ আমাদের মুক্তির 
প% খুল্বে__শাস্তি আনবে--স্বাধানত!কে মুত্তমান কারে ভুলবে। একে 
উপেক্ষী করলে চলবে না| বারা ফাইনের ভক্ত তাদেরও নিরাশ 
তার কারণ শাহ 1 তুলা ও বেশম আমাদের দেশে থে লমপ্ত মাও 
তৈরা করবে তাতে কন পাবুগিরি হবে না। াবদেশাকে আমাদের এপি 
মুগা মউক। বিমান করবে; আমদের ছুর্ভাগা দেশাক আবার জয়ঘৃক্ত 
করধুবে। 


রুষি বিপ্লবের সুচনা 


ইউরোপ কদের উপর কল চড়াইতে ধাইম! কলের মধ্যে জড়াইস়! | 
গিয়া গোঙাইতেছে । কল বছল পরিমাণে বাঁড়িযাছে--উন্দেশ্য ছিল 
মানুষের হাতের কা একেবারে তুলিঘা দিয়া গ্রানুষক অবলণর 
প্রদান করিম ভভাঁকে শীস্তং শিবং ম্্ন্দরংঃ অবস্থায় পৌছাইগ। দিবে_- 
কিন্তু আমরা মাতা দেখিহেছি তাহাতে স্বতঃই মনে ভয় যে, আর মানুষের 
সুখের কাঁজ নাই, মানুষ বাঁচয়া থাকুক । ক্র আগুভাঁয় কোটা কোটা 
নবনারী পড়িয়া খোদার দেওয়। নির্মাল মুক্ত বাঁযু ও খোলী আঁপদান হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছে | কলের সাহাযো ভাহার। ধ্বংশয়খে বিলীন হইয়! 
ঘাইতেছে । এই যে মানুষের ভীষণ অপচয় ঘটিতেছে তাহার জঙ্ঠা 
কেদ্ারী? থোদা ছুনিয়ায় আহাদিগকে গাঠাইরাছেন কি শুধু কলের মধ্যে 
খাটিয়। খায় জীবন সমাপু করিত? এখন উপায় কি? 

উপায়ের উ্ধাবন করিবার পূর্বে পাগকগণের র্যা ভিক্ষা করিয়া! 
কিং কলের বিপরীত অবস্থাটা! দেখাইতে ইচ্ছা করি । কলের বিপ- 
বীত অর্থ কলহীনভার বি্ফিলতা । কলের উপর কল বদ্ধিত হইয় 
ইনডাষ্ত্রীয়ালিজ দের চরম আধিপনভোর খাগ্চ যোগাইয়াছে। ইউরোপে 
আন্ত কলচীন কুষিকার্যের চরম অসভামিত? থটিয়াছে । ভীর্তবর্ষে, এই 
বলহীন কুষক ৪ কলমীন কৃষি-কার্ধ্যকে আদি ইন্ডাষ্রীয়ালিজমের (বিপ- 
বীত অবন্থু! বলিতে চাহিতেছি। 


মোটামুটি দেখিতে পাওয়! যায় ইনডাষ্রি,যালিজমের ঘুগে যেমন এ. 
দিকে অসংখ্য নরনারী বালক বাঁলিকী যুবক যুবতী অহনিশ পরিশ্রম কিয়] 


৯ অপ গতই করিতেছে কিন্ত উপভোগ করিতেছে না 
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স্পভোগ করিতেছে সমাজের সামান্ট কতকগুলি বাক্তি; তেমনি অন্ত 
দিকে কলের লোকের যাঠা শাবগ্্াক তাচা এ হতভাগ। বলগহীন কাষকঃ 
. 'ঘাগ্াই/তছে। কল কেবল মান্রষের বিলাদ দঝোর আগোজ 
অধিকাংশ সময় নিয়োনিত। ইহাতে শোকের বাবুগিরি, নবাবী চাল 
সাহেবিয়ান। ইত্যার্প অনাবশ্তক সুখ ও িন্ছি লাধনার' মাত! ক্রমশ! 
বাতিয়। চলিয়াছে। পেটে ক্ুধা থাকে থাকৃক-বাহিরের প্ঘ্টার 
কোন ক্রেোমেই কম্তি না ঘটে, এই হইন্জাছে বর্তমান সভাতার আদি মন্ত্র 
ইউরোপের অধিকাংশ লোক এ ঢংএর মপজা তৈরী করিয়া ঝড় বড় লড় 
বেরণ প্রভৃতির গুঁভে মৌজুদধ রিতেছে। তাহা দেখিয়। ভারতবর্ষের 
লোক ধানচাল. দিয়। তাহা আয়ত্ব করিতেছে। এপ্দিকে ধান ফুরাইতেছে, 
গ্রামের গোল! শুগ্ত ভইতেছে ! দেশের লোক আ'অরক্ষার্থে ছুটিয়া খপে 
জড়াইতেছে। মাজ দেশের কৃষক শুধু ছুটী অন্ন জোগাইতে পারিডেছে 
না] ঘধদিও কষ্টে হটে জুটায়। তাহ! শুধু শুধু খাইয়াই প্রাণট। ধরিয়। 
রাখিতেছে। এই ত গেল ইউরোপের ইনডাট্রযালিজমের প্রবল বস্তুর 
নে মোত এদেশে আলিয়! আঘাত করিতেছে তাঁহার ফলট। এই ফলটা 
ভারতের কৃষকের উপর কিরূপ হইয়াছে ও হইতেছে তাহাই এই সন্র্ভের 
আলোচা বিষক্ | | 

ওদেশে অমীরা তৈরী করিয়া সমস্তই মুষ্টিমেয় ধনীশ্রেণী ও ধনাতিমাঁলী 
অভিজ।ত সম্পদায়ের স্ুথ সম্পদ ও পুষ্টিমাধনকল্লে নিয়োগ করিতেছে! এক 
কথায় একজনের কল্যাণ--কল্যাণ নয় ত--শরীরের ও ইন্জ্রির পরিপুষ্টির-- 
জন্য দশভন মানুষ জীবন ও প্রাণকে বায় করিয়া দিতেছে । এই বাধ্যতা- 
মূলক আত্মবিক্রয় ও আত্মনিয়োগ সমাজের একশত পরিবারের মনটা 
পরিবারকে কলের মুখে বলিদান করিতেছে । একটা পরিধার মাত্র 


( ৬৩) 


তাঁহারাই ব্যবহার করিতেছে । ইহাতে উভয়পক্ষের মঙ্গল অন্তত 
হইয়াছে ও হইতেছে। 

ইন্ডাষ্ট্রাালিজমের ফলে সমাজ কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে, তাহা পূব বণ। হহয়াছে। এই শ্ণীগুলিকে এক্ষণে 
€ই শ্রেদীতে শিভক্ত করিগ়া আমরা কয়েকটা কথা বিবে5ন। 
করিব। বখা উৎপাদক শ্রেণী ও ভোগী অনুপোদকশ্রেণী। উৎপ্দক 
শ্রেণা সন্বদা অভ্াবগ্রন্ত তাই তাহারা চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্ট 
করিয়া শ্রম না করিলে ছু-বেলা অন্নেরই সংস্থান করিতে পারে না; 
খোদার শাম কর ও দুরের ন্থা। আর যাহারা উপরে আরামে বসির 
ভোগ করিতেছে তাহারা ত ভোগের মধ্যে আত্ম-হার। হইয়া পড়িতেছে। 
তাহাদেরও পরমাস্মার চিন্তা নাই । জীবনের পরিভৃপ্তিকেই মানব- 
জীবনের চরম উদ্দেশ্ত বলিয়া তাহার! ধরিয়া বসিগ্াছে। আবার এই 
ছুই শ্রেণীর মধ্যে যাহারা আছে, তাহারা এ শ্রমীসম্পরদায়েঘ স্ষদ্ধে চাপিয়। 
[আছে। তাহার্দের পরিশ্রমের লভযাংশকে অপহরণ করাই তাহাদের 
| (মধা শ্রেণীর ) কাজ হইয়া! পড়িয়াছে। শ্রমীসম্প্রদায় শ্রমের ফলভোগ 
করিতে পারে না। তাঙ্ার ফল ভোগ করে এ মধ্যশ্রেণী ও ধনীশ্রেণী | 
মধাশ্রেণী গর্থ সঞ্চয় করে আগ ধনীশ্রেতী উপভোগ করে আমল জিনিষটা ! 
মধাশেণাও ভোগ করে কিন্তু অথই হইয়া পড়িরাছে তাহাদের চরম পরম 
কাম্য ও লক্ষা-স্থতরাং অকুৃত দ্রব্য হারা কখনই একান্ত করিরা 
উপভোগ করিতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে নিয়স্তরে 
এমাসম্প্রদার উদরপুর্তির জন্ত জীবন ব্যাপিয়্া উদ্বিগ্ন) মধাস্তরে মধ্যবিত্ত 
সম্প্রপাঁয় অর্থের লাগলার দিবস রজনী ঘুরিরা মপিতেছে ) আর উচ্চন্তরে__. 
ধনী সম্প্রদার বস্তু উপভোগে নিরন্তর রত রহিয়াছে! ইহাতে নিমন্তরের 


শ্রধীদল্্রদায়ের উপর অবশি্ ছুই সম্প্রদায় চাপিয়। বমিগ্া আছে | এই 


৮ ৬৪ 


দুই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অন্ুতৎগার্দক ( 07019800655) * তাহারা 
কাজ করিয়া কোন বিশেষ ড্রব্য স্যরি ককিতেছে না। তাহারা কেবলই 
দশজানের দ্রব্য অপহরণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছে। 
ৃষ্টাস্ত্থরূপ আমাদের দেশের উীল, মোক্তার ব্যারিষ্টার, সরবরাহ কারক 
( 21100190567, 081891065 ), মাঁড়ওয়ারি ব্যবপারদার £51090015- 
(019 ), জশিদার সম্প্রদায় গু নায়েব গোমন্ত। সন্্ুদায প্রভৃতি দেখান 
বাইভে পাঁরে। 

* এই প্রসঙ্গে পলিটিক্যাদ বিষয় একটু চিন্তা করিলে দেখ! যাইবে যে, 
গণতন্ত্র (19917001805 ) যতই বাড়িতেছে রাজকীয় কার্ন।কলাপ ততই 
শাখাবহুল হইতেছে--শীখাবহুলতার জঙ্ত €লাকের উপর টান বাদ্ধত হইয়া 
চাপিতেছে | টাাকের অধিকাংশই নিয্শেণীর উপর বেশী চাপে । উদাহরণ- 
চ্ছলে বলা যায়__মামাদের জমিদারের উপর ট্যাক্স চড়িলে জমিদারুগণ 
উহাদের নি্নস্থ তালুকদারদের নিকট হইতে অতিরিক্ত হারে আদার করে 
_তালুকদ!রগণ আবার তাহাদের নিয়স্থ গাতিদারদের উপর চাঁপ দেন+-- 
এইবীপে ক্রমশ? নিষ্নাভিমুখে নুদ্ধির হারটা চলিত চাঁলতে ট্যাক্সটীর সমগ্র 
ও ভ্বাহার উপরও কিঞ্িদধিক টাপ এ ক্গমির উপর যাইয়া পড়ে । ট্যা্ু 
তখন রাজ্নরকারে গেল_-জমিদারের গে গেল_-তালুকদারগণ কি! 
গ্রহণ করিল-_এই রূপে রাজনরকাঁরের ট্যাক্স উপলক্ষ্য করিয়। প্রঙ্গাণে' 
রক্ত শোষণের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে? মোটের উপর ভুন্তডোগী হইব 
পর বেচারা চাষা, যে হাড়ভাঙ্গ। খাঁটুনি খাটিয়। মাটা ভাঙিয়? শন্ত ভত্পা, 
করিতেছে! এক জন কৃষ্বক উৎপাদন করিতেছে আর দশজন বলি 
থাইতেছে। 

* কেনন। মানুষের উপকারে আসে এমন দ্রবা স্ৃপ্কি করাকে উত্পাদন করা ব 
হয়। উপকারক বন্ত্র তৈয়ার করা উত্পাদন (€000000০9 )--লেখক । 


৮ আল 
১ 
শরানপন্ন 
টি 


( ৬৫ ). 


ইউরোপে শ্রমীদের দশা আর আমাদের চাঁধাদের দশ! এক মপ হইছে । 
ইউরোপে কলের শ্রদী নকল সমাগের ভার বহন কর্রতে যাইমা নিজ 
ভীপনক বিক্রুপ্ করিরা বসিয়াছে আর আমাদের ভারতের চাষা বাবু, 
খভঃপাজ, বাঁজাবাভাজুপ,। নায়েব মহাশয়, মহাজন, গাঁতিদার তালুকদারের 
পকেট ভর্তি করিতে গিয়া! নিজের গোল! শল্ত, শরীর আচ্ছাদনহীন ৭ 
বর এবং বানন খা'ল করিয়! ফেলিতেছে। স্বতরাং ভারতে ইন য়ে 
রোগে ৬ কোটা লোক মরে) তাহাতে আর আম্চর্যা কি? না খাইতে 
পাইয়া, না পরিতে পাইয়া তাহারা রন্তু গত দেহকে কতগণ রোগের হাত 
ইত নাঁচাইয়া পাথেবে ? প্রচুর গরিমাতণ খাইতে পাইলে) শরীর ঘীত-ব্য। 
হইতে রঙ্গণ করিতে পারিলে ? শরীর ও মনের "কি থাকিলে বিনা 'উদধে 
অনেক রোগকে দুরে মরাহয়া রাখা যার কিন্তু বর্তমান ভারতের ঢাখাত 
অনুষ্টমার্গে গ্রচুর আহার, চুর আচ্ছাদন ও স্ব বোধ হয় লেখা ছিল না। 
পলীগ্রামে ধাহার; আছেন ভীহ!র। দোঁথতে পাইতেহেন_-গ্রামের বাগ ক, 
বৃদ্ধ যুবা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধা! পর্যান্ত মাঠে কাজ করিতেছে গু 
পড়িষ্না স্ত্রী, বুদ্ধ মাতা, কন্তা, ভগিনী গ্রভাত স্ত্রানাক সংসারের কাচ্জ 
সর্বদাই ক্লান্ত । বিশ্রাম কাহারও পক্ষে জ্রুটিতেছে না পল্লার বৃদ্ধা আর 
পা ছড়াইস্জা বদিয়। উপকণা বলিতেতছ না --হ্ছেলেরা রাত্রি দ্বিগ্রহর পদান্ু 
হাডুড়ু কপাটি ও ৪ বূড়াচু প্রভৃতি খেলার স্কর্ততে আর টেঁচামেচিতে গ্রাম 
মাথায় করিতেছে নালমধ্যার আঃ গমাণে কাল অন্ধকার প্রকৃতিকে ঢাক 
বার সঙ্গে সঙ্গে গমের মকলকেই ধেন আবৃত করিয়া ফেলে] সমস্তই 
শিশ্তব্ধ নীরব 'অনুন দশ বংসরের পূর্বেকার কথা স্মরণ করিণে আমর 
সকলেই গ্রামের মধো যে পথিবন্তন হইন্াঞ্ছে, হাহা বেশ উপলব্ধি করিতে 


পারিব! আর একটা ব্যাপার আমর দেখিতে পাই, পল্লীতে ছেদেদের 


শংখ্য ধৃদ্ধদের সংখ্যা! অপেক্ষা অনেক কম। ব্রদ্ধরাহ ঘন হল রাবী 


( "৩৪ ) 


চলিয়াছে। বালক বালিকাগণই রোগে ভুগিতেছছে ও মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে! সংসার নবীনদের জন্য । কিন্তু পলীতে গেলে মান হয় যেন 
পররব-সংসারে নবীনদের স্থান নাই, গ্রাচীনদেরই লইয়া সব। পল্লীতে ঈদ 
ও পুজার সমগ্ন আহমাদ আহল।দ নাই 1 কথন পুজ! আসে দায়) তাহ। 
কেহ যেন বুঝিতেই পারে না। ছেলেদের আহলাণে আটথানা হয়! আর 
কেহ দেখিতে পায় না| হিন্দুদের পুজা পার্বণের ময় নৃতন নুতন কাপড়ে 
বালকধালিক। যুবক যুধতীদের ভঙ্গ শোভিত হইতে কচিৎ দেখা যায় 1 
ঈদের সময় 'আল্লা' আল্লা” রবে চারিদিক আর মুখরিত হয় নাঁ। হইদের 
আনন্দ একেবারে প্রায় উদ্ঠিয়া গিয়।ছে । ঈদ নীরবে আনিগ়| নীরবেই 
চলিয়া যায়| প্রাণ খুলিয় ঈদের মিলন উপভোগ আর কেহ কারতে পায় 
না। ঈদের সময় পল্লী পরিবারে আমরা বহু আত্মীয় ব্বলবের সমাগম 
আর দেখিতে পাই না। পুজাপাব্রণ, ঈদ, রোজা ও শবেবারাতের 
দময় পর্লী পরিবারে এক সময় ঘে অফুরন্ত আনন্দের কোলাহলে দিক 
দিগন্ত নিনাদিত হইত; আর গ্রামের ছেলেরা কতপিন যে তাহার আলা, 
চনা করিত--তাহা আর আজনাই। লেসময় গ্রামের আগা ব্1চ51 
'বুড়াবুভ়ী; “ছেলেমেয়ে সমন্ত প্রাণ খুলিয়া দিয় ধর্মরক্ষার উদ্দেস্তে এক 
অপুর্ব সন্মিপন করিত দে সম্মিলন কোথায় গেল? সে আনন্দে 
উপায় আর হইতেছে ন!1 চিরঅভ্যান-বশতঃ পল্লীবাঁমী মন্দরে বা মল- 
জিদে আসিয়। কেবল হাজরা দিয় চলিয়া যায়। তাহারা কান ব্ঞ্ত | 
তাড়াঠাড়ি করিয়া এ কাজ সারিগা পালাইতত পারিলে বাঁচে । সমন্তই 
এখন প্রাণহীন অভ্ন্ত আচারে পরিণত হইয়া পড়িমাছে | মাগের বুকে 
ধানের কেতে চাষারা গাতায় বসিয়। সপ্টমহ্রে আর গান গাইতেছে না। 


এক সময় ছিপ, যখন জ্যেষ্ঠ, আধাঢ় মাসে সমস্ত দিলহ প্রা গাতার 


গান ও সমস্বরে “আল্লা” "আল্লা? রবে চতুর্দিক মুখরিত হইত ও আকাশ 


( ৬৭ ) + 


ধাতান আনন্দে ভরপূর হুইয়। যাই ৪--চাষার সমস্ত ক্রান্তি মাঠের যধোই 
মিলিয়া যাইত | কিন্তু এখন চাষ! সার! দিবসর শ্রান্টি শরীরে বহন কিয়! 
নিরানন্দ গৃহে ফিরে। তখন অভাবের কথ, দেনার ভাবনায় তাহার মাঠের 
শ্রাস্ত দশগুণ বুদ্ধি পায় পল্লীগ্রামের লোকসংখা ও খুব কমিম্মাছে ! 
আগলকের ভিট! 'ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। এক মময় ছিল যখন 
গ্রামের মধ্যে লোক জ্ম্‌ জম করিত, প্রতোকের গৃহে একখানা দহ. লিজ, 
থাঁনক1 বা বৈঠকখানা থাকিত এবং রাত্রিতে এ সমন্ত বৈঠকখানা লোকে 
ও অতিথিতে পরিপূর্ণ হইয়া ঘাইত। আনেক দময় এমনও হইত,--ভিন্ 
গ্রাম হইতে কেহ আমিলে শুইবার স্থান পাইত না। কিন্তু আঁজ সমস্ত 
বৈঠকখানাই শুন থকিতেছে। অনেকের বৈঠকখানার ভিটায় ধান, সা হস 
তরকারি জন্মিতেছে | তখন এত লোক ছিল, তবু লোকের খাগ্পের অভাব 
হইত ন1-- সেই পমন্ত জমি আচে, সনন্তই আছে ও লোকের সংখ্যা ভাস 
হইয়াছে, কিন্ত তনু লোকের অভাব, দারুণ দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না তার! 
রোগের হাত হইতে ঘুক্তি পাইতেছে ন। এবং অকালে মৃতুুমুখে পড়তেছে। 
তখন গ্রামের বালক বাজিক ঘুবক যুবতীদের সংখ্য। দেখিলে বাস্তবিক 
“নবীনদের জন্য সংসার তাহ বেশ বুঝা বাইহ। কিন্তু এখন সমবয়ঙ্গ 
যুবকদের দশক্ধন একত্র দেখিতে পাওয়া যায় এমন গ্রাম খুব কমই আছে। 
পল্লীর এমন দশা দেখিলে মনে হয় যেন পল্লীর অস্তিত্ব আর থাকবে না। 
উদ্ভিদেরাই বাচিয়! মানুষকে সরাইয়া দিতেছে। ডারুইন এ সময় বাচিয়! 


থাকিলে বোধ হয় ১৪ঘাদঞ] 01 108. 1983 2110 9181103 এই 
খিওরি প্রমাণ করিবার জগ্ত পল্লীগ্রামে বান করিতেন। মানুষের ভিটা 
উজাড় হইতোছে, আর উদ্ভিদ জঙ্গলে তাহা অধিকার করিয়। বাসিতেছে। 
হায়, কেন এমন হইল! | 


ইন্ডাষ্্রামালিজমের আ্োত এদিকে বড় বড় শহরের স্থষ্টি করিতেছে। 


ঢ ৬৮) 


গগলের সঙ্গে তাহাদের প্রাণের সম্পর্ক একেবারে চুকিয়া গিয়াছে । সকলই 
একটা না একটা কল কারখানায় না হয় কেরাণীখানায় চাকুরী লইয়। 
নিযুক্ত আছে আফিসের জন্য তাহ!দের যঙ ভাবল! । প্রাতে 
উঠিঘ্াই “আফিস। শাফিস।+ সন্ধ্যার সময় বাটা ফিরিয়।ও ক্লান্তি__রাতরিতে 
স্বপ্নেও আফিসের কাজ। এই আফিসের মধো শহরের লোক নিজে- 
দিগকে বিক্রয় করিয়। বলিয়াছে। কলের মধো যাহার! আছে তাঁহাদের 
কগ! বলার আনশ্রুক নাই। 

অতএখ দেখিতে পাইতেছি কোঁথায়ও মানুষ শান্তিতে নাই। 
ইন্ডাস্্ীয়াল ইউরোপে দাও শান্তি, শাস্তি কৈ £, আর চাষার ও ঢাকুরের 
তারে 'দাঁও শাস্তি শাস্তি তৈ ?” রব উঠিয়াছে | 

ভারতের চাষার চাষের অবস্থাটা এই প্রপঙ্গে আবার একটু না বলিলে 
কথাট। সম্পূর্ণ হইবে না| আমরা অনেকেই দশবংসর পুর্বে 
পল্লী গ্রামের মধ) মাঠে ও  চতুষ্পার্শে অনেক জহি পড়িয়া 
থাকতে দেখিয়াছি! দে সকল জমিতে গরু, ছাঁগল। মহিষ চরিত। 
কিন্ত এখন গ্রামে একটা! গরু চরাইবার স্কান নাই | সমস্ত চাষ করিয়া 
চাঁষারা ধান করিয়াছে । অনেকে বাড়ীর প্রাঙ্গণ পর্যান্ত চষিয়া ধান পাট 
করিতেছে । তবুও লোকের অভাব যাইতেছে না। ইহার কারণ কি? 
কারণ সম্বন্ধে বলিতে গেলে অর্থনীন্তির একট হৃত্রের উল্লেখ করিতে হয়। 
সুত্রটী এই-__মাটি যদি যেমম তেমনি থাকে ( অর্থাৎ তাহাতে যদি প্রচুর 
সার না দেওয়া কিংবা অন্ত কোনরূপ উন্নতি না কর! হয়) এবংগমির 
পরিমাণ যি সমান থাকে এনং শ্রম তাহাতে সমভাবেই প্রয়োগ করা হয়) 
তাহ! হইলে সেই জমি প্রতি বৎসর কম পরিমাণে ফসল প্রদান করিবে | 


পূর্ব বখসর অপেক্ষা পর বদর তাহাতে. ফসল কম হইবে। উৎপন্ন 


আর". [গাল 


গু 


( ৬৯ ) 


আলিয়া পোছিয়াছে বলিয়৷ চাবার! যেখানে যে জঙি পাইতেছে তাহাতে 
ফল উৎপাপন করিবার জন্য প্রাণ পণ করিতেছে। তাহার! জমিতে 
প্রচুর সার দিতে পারে না) সেই খনন ফনল কমিয়াছে। ফসল কম 
হইয়াছে বলিয়! চাষার! প্রচুর খাইতে পাইতেছে না? শরীর তাহাদের দুর্বল 
হইয়া পড়িতেছে--গুদিকে আবার গরু চরাইবাঁর জমিওুলি লাঙ্গগের তলে 
পড়িয়া গেল--গরু গুলি শুকাইতে লাগিল। তাই দেখিতে পাই কৃশ ধক, 
রুপ গরু দ্বারা জমির চাষ করিতেছে । গরু রুগ্ন শীর্ণ হইতেছে বলিয়া জমিন 
এক ঘণ্টার চাবের কন্ঠ চাষা চারি ঘণ্টা! লাগাইতেছে। ইহাতে উত্তম গরু ও 
জম্মিতেছে না। সে জন্ত অনেকে বলদ ছাড়িয়া গাতী দ্বারা চাষের কাজ 
চালাইতেছে। গাতীর ছুধ শুকাইয়া যাইতেছে । শিশু দ্ধ অভাবে হ্ীর্ণ 
হইতেছে_.কখন কখন অকালে কাল গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে । 
এখন দেখা বাইতেছে কৃষির ছুর্দিশা চতুদ্দিকে | কৃষির উন্নতি নাই । উত্তম 
সার.নাই--বলবান্‌ বলদ নাই__-ঘাসের জমি নাই-_ক্লষকের স্বাস্থ নাই- 
গ্ধবতী গাভী নাই--জমির শক্তি হাস হইয়াছে। ইহাতে কিরূপে প্রচুর 
। ফসল হইবে? কিরূপেই বা চাষার অবস্থা ফ্িরিবে ? ইহার উপর আবার 


1 
খানা ও আবওয়াবের অত্যাচার ! কৃষির উন্নতি নাই কিন্তু জমিদার 
খাজন! কমায় নাই বরং বৃদ্ধি করিয়াছে এবং লম্য় সময় নঞ্জরানা উপলক্ষে 


প্রগার নিকট হইতে কত আদায় করিয়া লইতেছে। কৃষির অবনতি 
বোধ হয় ব্সর বৎসর দশাংশের একাংশ হিসাবে ঘটিতেছে । এত্তদ্ধযতীত 
প্রকৃতির নিদারণতা অনেক সময় প্রজাকে সর্বস্বান্ত করিয়া দেয়। বৃষ্টি 
অভাবে ফসল হইল না-ইহা প্রায় শুনা যায় । কিন্তু ইহাতেও প্রজার 
নঙ্কতি নাই__তাহাকে লিখিয়া দিতে হইয়াছে-_“হাজাশুথ গ্রতৃতি কোন 
কারণে ধার্য খাজনার কমি বেশী আমলে আপিবেক ন1 1১ 

| এই অজন্মা হওয। স্বত্বেও যে প্রজাকে দেনার জন্য জমিদারের অত্যাচার 


লা হিলি শু 2) ১: এম শর রশ" চি নি ক নদ ২ সি ১ বা ১)... 
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কবিয়। নি্েদের রক্তুপুষ্টি করে । তাহারা একেবারে অন্ুত্পাদক সম্প্র-. 
দায় । তাহারা প্রপ্গার অর্থ লইয়া! নানাপ্রকার অকথ্য বিলাসভোগে 
শহরের রমাহশ্দ্যে কালযাপন ধরিতেছে--আর নগ্ল কৃষক অনাহারে 
₹শ্ীতে কাপিতেছে ও কাদায় বপিয়া. নিড়াইতেছে । এ দষ্তঠা আর 
কতাদিন ! 

কলের বাহাদুরীতে ইউরোপের ছুর্দশ] দেখিয়াছি । ভারতের নিচ্িগ 
কুঘকের ঢুরবস্থাও দেখিলাম | ইউরোপের শ্রমী আর ভারতের চাষ; 
হারাই সমাঞ্জের ভিন্তি। ইহাদের উপরেই যত বড় বড় লোক বদিয়। 
আছেন । ইহারাই গ্রকৃত উৎপাদক সম্প্রপায়। দশজন শমীর উপর 
ঘেমন একজন ধনী ইউরোপে আধিপত্য করিতেছে সেইরূপ দশজন ক্লযকের 
উপর একজন জমিদার স্বেচ্ছাচার ব্যবহার করিতেছে। দশজন শমী 
বেমন একজ্রনের প্্ীনৃদ্ধি করে একেবারে বিক্রীত হইয়া বলিয়া! পড়িতেছে 
 চেইরূপ আমাদের দশজন চাষ জমিদারের দ্বারে বিক্রীত হইয় আছে। 
বিক্েবণ করিয়। দেখিতে গেলে দখা বার এই শ্রমী সম্প্রদায় ও চাষা 
সম্প্রদায় বর্তমান ঘুগের “দাস সম্প্রদায়? (91৮৩5 01 ৮০-৭85 )1 ভাবার 
শুলিতে পাওয়া যায়,জগতের পৃষ্ঠে নাকি (918৩৫) ) দাসত্ব আর নাই । 
শরীদের অবস্থা আর চাষাদের অবস্থা কি দাসত্ব ন্য়? শ্রমী ধনাঢ্য 
মূলধনাধিকারীর হাতে বাধা। সে শরীক যাহা বলিতেছে সে তাহাই 
করিতেছে । আমাদের চাযার উপর যখন যে হুকুম হইভেছে_তখন 
তাহাকে তাহাই করিতে হইতেছে । ষদি না করে তবে পাইক ব! পেয়ার 
লাঠির আঘাত তাহার পৃষ্ঠে পড়িতেছে। ইহার পরিণাম যাহা তাহা ত 
ইউরোপে আরম্ত ভইয়া গিয়াছে | কেবল ভাক্গতের চাষা এখনও শীরধে 
অন্াটারের উপর অত্যাচার ৪ নির্যাতন ভোগ করিয়া চলিয়াছে | ঘুগ 
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সঞ্চিত নির্যাতনের বেদন! মুকের মত বহন করিতেছে--বুঝিধা কষে তাহার 
সহিষু$তার বাধ ভাঙ্গিয়া যার! 

ঘদিন শমী তাহার শ্রমের উপযুক্ত মূল্য না পাইবে এবং যতদিন 
জমিদার কৃষকের জমির উর্কর! শক্তিকে প্রথর করিয়া না তুলিবে--যতদিন 
চাবা তাহার ননস্ত অধিকার স্বাধীনতা। ফিরিয়। না পাইবে্-ঘতপ্িন জমিদার 
নিজে উৎপাদক না হইবে--যতর্দিন তাহার বিলাল ভোগ-তৃষা বিদূরীত 
না ভইবে-্ভপিন কৃথকের উৎপন্ন শঙ্তকে জইয়। জমিদার বিলাসিতার 
উপকরণ করিয়া অপচয় করিবে, ততদিন শান্তির আশ! আকাশ-কুস্থম 
থাকিয়া যাইবে--ততদিন প্রতি মুহূর্তে বিপ্লবের আশঙ্কা করাই স্বাভাবিক | 





ভারতের কৃঝকের মধ্যে যধি কোন দিম বিপ্লব (90191)95157) ) 


উপস্থিত হয়, তজ্জন্ত জমিদার সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইবে না। 
তাহারাই কৃষক-প্রজাকে তাহার স্বার্থ, অধিকার, স্বত্ব, স্বাধীনতা, 
হইতে বঞ্চিত করিয়া বিপ্লবের হৃচনা করিতেছেন তাহারা কর্ভব্চাত 
হইয়াছেন 1 আমরা সে জন্ঞা ইউরোপের শ্রমী সন্প্রণায়ের জাগরণে সতত 


: আমাদের কৃষকের জাগরণ (13989%1)6 ১৪৮০91002) প্রতীক্ষা করি। 
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